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সূচিপত্র
	» সম্পাদকীয় ॥ ০২

	» দারসে কুরআন  
আত্মার পরিবর্্তন: আল্লাহর সাহায্্য ও স্বাচ্ছন্দদ্যময় জীবন লাভের মাধ্্যম 
(৮ম পর্্ব) ॥ ০৪
মহুাম্মদ মসু্তফা কামাল
	» প্রবন্ধ

ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশো�োর-যুবক) সম্পর্্ককিত বিধিবিধান (পর্্ব-১০) ॥ ০৮
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্্জনে র স্বরূপ (মিন্নাতল বারী-১০ম পর্্ব) ॥ 11
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
আদর্্শ সমাজ বিনির্্মমাণে মসজিদের ভূমিকা (পূর্্ব প্রকাশিতের পর) ॥ 13
সাইফুল্লাহ আল-মামনু মাদানী
শীত: আল্লাহর রহমতের বারিধারা, মুমিনের ছওয়াবের মৌ�ৌসুম ॥ 18
ডা. মহুাম্মাদ মাহতাব হো�োসাইন মাজেদ
ইসকনের আদ্যোপান্ত (পূর্্ব প্রকাশিতের পর) ॥ 19
ইবন ুমাসউদ
	» হারামাইনের মিম্বার থেকে 

আমল কবুলের পূর্্বশর্্ত ইখলাছ ॥ 24
অনবুাদ: আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ
	» কুরআনের মর্্মবাণী

রবের বাণী (পর্্ব-২) ॥ 27
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
	» উসওয়াতুন হাসানাহ

গুনাহ ও অশ্লীলতা ॥ 28
হাসান আল-বান্না মাদানী
	» ফাযায়েলে আমল ॥ ২৯

মাহববূরু রহমান মাদানী
	» সুন্নাতের সাথে প্রতিদিন

ফজরের পূর্্ববের সময় ॥ 30
আল-ইতিছাম ডেস্ক
	» সাময়িক প্রসঙ্গ

থার্্টটি ফাস্ট নাইট বা ইংরেজি নববর্্ষ উদযাপন: ইসলাম কী বলে? ॥ ৩১
সাখাওয়াতুল আলম চৌ�ৌধুরী
	» দিশারী

নতুন বছরের নতুন দিনে নতুন ‘আমি’ কি হতে পেরেছি? ॥ ৩৫
রাকিব আলী
	» হেলথ কর্্ননার

শীতে স্বাস্থথ্য সুরক্ষা: রো�োগ প্রতিরো�োধে সচেতন জীবনযাপন ॥ ৩৬
ডা. মহুাম্মাদ মাহতাব হো�োসাইন মাজেদ
	» জামি‘আহ পাতা

অন্ধকার! ॥ ৩৮
মাজহারুল ইসলাম আবির
	» কবিতা ॥ ৩৯

	» সংবাদ ॥ ৪০

	» জামি‘আহ ও দাওয়াহ সংবাদ ॥ ৪২

	» সওয়াল-জওয়াব ॥ ৪৩

উপদেষ্টা
শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী 
শায়খ মহুাম্মাদ মো�োস্তফা মাদানী 
শায়খ মহুাম্মাদ ইউসফু মাদানী

প্রধান পষৃ্ঠপো�োষক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসফু
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আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সম্পাদক
মহুাম্মদ মসু্তফা কামাল

নির্্ববাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
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আজ সমগ্র বাংলাদেশ দুঃখভারাক্রান্ত। সকলের মনে এক ধরনের 
অদৃশ্্য আতঙ্ক ও ভয় বিরাজ করছে। গত ১২ ডিসেম্বর আততায়ীর 
হাতে গুলিবিদ্ধ হয়়ে গত ১৮ ডিসেম্বর সিঙ্গাপরু জেনারেল 
হাসপাতালে মতৃ্্যযু বরণ করেন জুলাই বীর বিপ্লবী উসমান হাদি। 
প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পর নিকট অতীতে আর কো�োনো�ো 
রাজনৈতিক নেতার মতৃ্্যযুতে  দেশের মানষুকে এভাবে শো�োকাহত 
ও কান্নারত দেখা যায়নি। অথচ শরিফ উসমান হাদি বাংলাদেশে 
চলমান কো�োনো�ো বড় রাজনৈতিক দলের উচ্চ পর্্যযায়ের নেতা ছিলেন 
না, জুলাই আন্্দদোলনেরও কো�োনো�ো পরিচিত সমন্বয়ক ছিলেন না। 
তাহলে কেন তাকে টার্্গগেট করা হলো�ো? তিনি কার বাড়া ভাতে 
ছাই দিয়েছেন? উসমান হাদির জীবন-মতৃ্্যযুর  শঙ্কা কেন সমগ্র 
বাংলাদেশের জনগণকে ঝাঁকুনি দিয়ে গেল? সবার মনে তিনি 
কীভাবে এমন জায়গা করে নিলেন?

উসমান হাদির সব বক্তব্্য, কার্্যক্রম ও চিন্তা-চেতনা বিশ্লেষণ 
করলে এসব প্রশ্নের উত্তর খবু সহজে পাওয়া যায়। সাধারণত 
মানষু নির্্দদিষ্ট কো�োনো�ো দল, মত কিংবা সংগঠনের প্রতি বায়াসড 
হয়ে থাকে। প্রত্্যযেক মানষুেরই কো�োনো�ো না কো�োনো�ো পিছুটান থাকে, 
অন্তরে শক্তিশালীদের প্রতি এক ধরনের ভয় কাজ করে। এসব 
কারণে অধিকাংশ মানষু চাইলেও শতভাগ সত্্য কথা বলতে 
পারেন না।

উসমান হাদি বাংলাদেশের ইতিহাসে সেই ব্্যতিক্রমী যবুক, যিনি 
সব ধরনের পিছুটান, ভয়-ভীতি ও স্বার্্থথের ঊর্ধ্বে উঠে এবং সব 
দলের নিজস্ব স্বার্্থথের বাইরে দাাঁড়িয়ে নির্্দলীয় জায়গা থেকে সত্্য 

কথাই বলে গেছেন। হয়তো�ো আরও অনেকেই তার মতো�ো সাহসী 
ও সত্্যবাদী হতে পারেন; কিন্তু তার মতো�ো পাণ্ডিত্্য, পড়ালেখায় 
গভীর জ্ঞান এবং শক্তিশালী উপস্থিত বিতর্্ক করার মতো�ো মানষু 
খবু কমই দেখা যায়। অন্তত বর্্তমান বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় 
তরুণ সমাজের মধ্্যযে মেধা, উপস্থিত বদু্ধি, বিতর্্ক দক্ষতা, সততা 
ও সাহস— এ সবকিছুর সম্মিলনে তিনি সবার থেকে আলাদা। 
পাশাপাশি তার ছিল শাহাদাতের তামান্না, ছিল পরূ্্ণণাঙ্গ বিপ্লবের 
অদম্্য বাসনা।

আমরা সবাই জানি, জুলাই বিপ্লব কো�োনো�ো সসুংহত আদর্্শশিক 
ভিত্তির উপর দাাঁড়িয়ে সংঘটিত হয়নি। ১৬ বছরের ফ্্যযাসিবাদী 
শাসন থেকে মকু্ত হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই জুলাইয়ের 
ঘটনাবলি আবর্্ততিত হয়। আর যার কো�োনো�ো সসু্পষ্ট আদর্্শ থাকে 
না, তার কো�োনো�ো স্থায়িত্বও থাকে না।

ভারতীয় আধিপত্্যবাদী শক্তি মনে করেছিল, আওয়ামী লীগ 
সরকারের পতন হলে মানষু আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবে, 
পরুো�োনো�ো ধাঁচের লেজুড়বতৃ্তিক রাজনীতি ফিরে আসবে, নির্্ববাচন 
হবে, আসন ভাগাভাগি হবে, সবাই লিয়াজোঁ করে নিজের 
আখের গুছাবে এবং পনুরায় তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রভাব প্রতিষ্ঠার 
সযুো�োগ তৈরি হবে। বাস্তবেও তাই হচ্ছিল। ভারতের চাহিদামতো�ো 
আবারও মকু্তিযো�োদ্ধা বনাম রাজাকার নামের বিভেদের রাজনীতি 
শুরু হয়ে গেছে বাংলাদেশে। এ অবস্থায় একমাত্র উসমান হাদিই 
ছিলেন ব্্যতিক্রম। তিনি জুলাই বিপ্লবের একটি আদর্্শশিক ভিত্তি 
দাাঁড় করানো�োর চেষ্টা করছিলেন। ‘ইনকিলাব মঞ্চ’, ‘ইনকিলাব 

 উসমান হাদিকে গুলি করে হত্যা: হুমকির মুখে জুলাই বিপ্লব
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কালচারাল সেন্টার’ ইত্্যযাদি প্রতিষ্ঠা করে তিনি স্বাধীন মসুলিম 
বাংলার রাজনীতির একটি আদর্্শশিক ন্্যযারেটিভ গড়ে তুলতে 
চেয়েছিলেন। আর এ কারণেই তিনি ভারতীয় আধিপত্্যযের 
চক্ষুশ লূে পরিণত হন।

বড় কো�োনো�ো দল নেই, বড় কো�োনো�ো সংগঠন নেই, হাজার হাজার 
নেতাকর্মীও নেই; তব ুতাকেই টার্্গগেট করা হয়েছে। হত্্যযাকারীরা 
তিন মাস ধরে তাকে অনসুরণ করেছে। চলন্ত মো�োটরসাইকেল 
থেকে চলন্ত রিকশায় থাকা উসমান হাদিকে নিখুতঁ নিশানায় গুলি 
করা হয়েছে, যা উচ্চ পর্্যযায়ের প্রশিক্ষণ ছাড়া সম্ভব নয়। পাশাপাশি 
বাংলাদেশের এত গো�োয়েন্দা সংস্থা, এত বাহিনী থাকতেও এখন 
পর্্যন্ত হত্্যযাকারীদের গ্রেফতার করা যায়নি। ঢাকার মতো�ো জনবহুল 
শহর থেকে পালিয়ে সীমান্তে পৌ�ৌঁছে যাওয়া— এটাও বিদেশি 
সংশ্লিষ্টতার শক্ত প্রমাণ বহন করে।

উসমান হাদিকে হামলার আগেই হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। 
হাদি থানায় জিডিও করেছিলেন, ফেসবকু পো�োস্টের মাধ্্যমেও 
জানিয়েছিলেন। তারপরও তার নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা 
এবং হত্্যযার পর আসামি গ্রেফতারে গড়িমসি— এসবই প্রমাণ 
করে, সরকারের ভেতরে এখনও বিদেশি তাবেদারদের অনগুত 
কৃতদাসদের অস্তিত্ব রয়েছে।

উসমান হাদি তার প্রতিটি বক্তব্্যযে শহীদী মতৃ্্যযুর  জন্্য তার 
প্রস্তুতির কথা জানিয়েছেন। তিনি শুধ ুচেয়েছেন তার মতৃ্্যযু  হলে 
যেন হত্্যযাকারীর বিচার হয়। কেননা বিচার না হলে আর উসমান 
হাদি জন্মাবে না। তিনি আরো�ো বলেছেন, এই ধরনের ঘটনায় শুধ ু
হত্্যযাকারীরা হত্্যযার জন্্য দায়ী নয়, বরং যারা সাংস্কৃতি কভাবে এই 
হত্্যযাকে জায়েয করে তুলেছেন তারাও সমান দায়ী। তার ভাষায় 
কালচারাল ফ্্যযাসিস্ট যারা শাহবাগে বসে অসংখ্্য খনু, গুম ও 

বিচারিক হত্্যযাকে জায়েয করে তুলেছিল। উসমান হাদির হত্্যযার 
বিচার তখনই পরূ্্ণতা পাবে, যখন কালচারাল ফ্্যযাসিস্টদেরও বিচার 
হবে। এদিকে প্রকৃত হত্্যযাকারী যেভাবে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে 
তাতে বাংলাদেশের মাটি ভারতের জন্্য আইনের জবাবদিহিতার 
বাইরে গিয়ে খনুের উন্মুক্ত মঞ্চে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। তাই 
সরকারের উচিত অনতিবিলম্বে ভারত থেকে খনুিকে ফেরত নিয়ে 
আসা। অন্্যথায় ভারতের সাথে করা বাংলাদেশের সকল অন্্যযায্্য 
চুক্তিকে বাতিল করতে হবে। 

পাশাপাশি আমাদের এই ঘটনাটি থেকে শিক্ষা নিতে হবে। 
মনে রাখতে হবে, ভারতীয় আধিপত্্যবাদ কখনো�োই বাংলাদেশে 
স্বাধীনচেতা, আদর্্শশিক রাজনৈতিক ধারা চায় না। তারা চায় 
স্বার্্থপর, দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ। তারা চায় মকু্তিযো�োদ্ধা 
বনাম রাজাকার— এই বিভক্তির রাজনীতি। আওয়ামী লীগ না 
থাকলেও, এখানে টিকে থাকুক ভারতীয় বয়ান— এটিই তাদের 
মলূ লক্ষষ্য। আর এই কারণেই সামনে আরো�ো গুপ্তহত্্যযা হতে পারে। 
স্বাধীনচেতা জুলাই বিপ্লবীরা টার্্গগেটে আছেন। দুঃখজনক হলেও 
সত্্য, আমাদের গণতান্ত্রিক সিস্টেমও এমনভাবে সাজানো�ো আছে 
যে, এই ব্্যবস্থার ভেতর দিয়ে শতভাগ সত্্যবাদী, ন্্যযায়পরায়ণ, 
আদর্্শশিক মানষুের উঠে আসা অত্্যন্ত কঠিন।

এ জন্্যই বাংলাদেশের স্বার্্থথে, এই বাংলার মসুলিমদের স্বাধীনতা 
ও সার্্বভৌ�ৌমত্বের কল্্যযাণে একটি পরূ্্ণণাঙ্গ আদর্্শশিক বিপ্লবের বিকল্প 
নেই। আর সেই বিপ্লবের জন্্য প্রয়ো�োজন উসমান হাদির মতো�ো 
কয়েক হাজার শিক্ষিত, মেধাবী, সাহসী, সৎ ও যো�োগ্্য তরুণ, যারা 
বিভিন্ন সেক্টরে নিজ নিজ যো�োগ্্যতায় নেতৃত্বের আসনে থাকবে। 
সেই সাথে প্রয়ো�োজন ঈমান বিল গায়েবের উপর অটল ইয়াক্বীন 
এবং সৎ আমলের মাধ্্যমে মহান আল্লাহর আসমানী মদদ। আমরা 
সেই দিনের অপেক্ষায়, ইন-শা-আল্লাহ!

আমি মরে গেলে আমার সন্তানেরা আধিপত্্যযের বিরুদ্ধে 

লড়াই করবে!

 ৫০ বছর বেচঁে লাভ কী? ৫ বছর বেচঁে ইমপ্যাক্ট তৈরি করতে

চাই—দেশের জন্্য, উম্মাহর জন্্য।

শরীফ উসমান হাদি

www.al-itisam.com
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(পরূ্্ব প্রকাশিতের পর)

মানব-ইচ্ছাশক্তি ও আল্লাহর কুদরতের ভারসাম্্য:

কুরআনের নির্্দদেশনা ও ইসলামী তফসীরসমহূ মানবজীবনের 
এক গভীর সত্্য উন্্মমোচন করে— আল্লাহর সার্্বভৌ�ৌম কুদরত ও 
মানষুের ইচ্ছাশক্তির মধ্্যযে একটি সকূ্ষ্ম, কিন্তু অর্্থবহ ভারসাম্্য 
বিদ্্যমান। অনেকেই প্রশ্ন করেন, যদি সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছাতেই 
সংঘটিত হয়, তবে মানষুের স্বাধীনতা ও কর্্মমের গুরুত্ব কো�োথায়? 
ইসলামী আক্বীদা এই আপাত দ্বন্দ্বকে স্পষ্ট ও যকু্তিসংগতভাবে 
সমাধান করে। আল্লাহ তাআলা সবকিছুর সষৃ্টিকর্্ততা ও নিয়ন্ত্রক। 
তিনি মানষুকে দিয়েছেন ইচ্ছাশক্তি (إرادة) ও নির্্ববাচনক্ষমতা 
 যার মাধ্্যমে সে সৎ ও অসৎ পথের মধ্্যযে বেছে নিতে ,(اختيار)
পারে এবং সে তার সিদ্ধান্তের জন্্য দায়বদ্ধ থাকে। আল্লাহ 
বলেন,﴾ْفُر

ْ
يَك

ْ
ل

َ
اءَ ف

َ
يُؤْمِنْ وَمَن ش

ْ
ل

َ
اءَ ف

َ
مَن ش

َ
 যে চায়, সে ঈমান‘ ﴿ف

আনকু আর যে চায়, সে কুফরী করুক’ (আল-কাহফ, ১৮/২৯)। 
এই আয়াত মানষুকে তার স্বাধীন ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বীকৃতি 
দেয়। তবে একই সঙ্গে আল্লাহ আরও বলেন,ن

َ
 أ

َّ
ونَ إِلَّا ُ

اؤ
َ

ش
َ
 ﴿وَمَا ت

﴾ ُ َّ
اءَ اللَّه

َ
 তো�োমরা কিছুই ইচ্ছা করতে পার না, যদি না আল্লাহ‘ يَش

ইচ্ছা করেন’ (আল-ইনসান, ৭৬/৩০)। অর্্থথাৎ মানষুের ইচ্ছা 
বাস্তব ও কার্্যকর, কিন্তু তা সর্্বশেষে আল্লাহর সার্্বভৌ�ৌম ইচ্ছার 
সীমার মধ্্যযে পরিচালিত হয়। এখানেই নিহিত রয়েছে ঈমান ও 
কর্্মমের গভীর সমন্বয়।

আল্লাহর কুদরত অসীম, তবওু মানষুের নৈতিক সিদ্ধান্ত, 
আত্মপরিশো�োধন ও কর্্ম সেই কুদরতের পরিকল্পনারই অংশ। 
সমাজে পরিবর্্তন, উত্থান-পতন ও বরকত বা বিপদের আবির্্ভভাব 
কেবল আল্লাহর ইচ্ছার ফল নয়; বরং মানষুের অভ্্যন্তরীণ অবস্থা 
ও নৈতিক আচরণের সঙ্গে তা গভীরভাবে সম্পর্্ককিত। অতএব, 
মানব-বিশ্বাস, নৈতিকতা, চিন্তা ও আচরণই তার ভাগ্্য ও 
সমাজের বাস্তবতার নিয়ামক।

ইতিহাসের সাক্ষষ্য:

ইতিহাস মানব-ইচ্ছাশক্তি, নৈতিকতা ও আল্লাহর কুদরতের 
পারস্পরিক সম্পর্্ককের জীবন্ত দলীল। কুরআন ও তাফসীরসমহূে 
স্পষ্টভাবে বর্্ণণিত হয়েছে যে, কো�োনো�ো জাতির উন্নতি বা পতন তাদের 
ঈমান, নৈতিকতা ও কর্্মমের সরাসরি প্রতিফলন।

অতীতের বহু জাতি তথা আদ, ছামদূ, ফেরাউন ও বনী ইসরাঈল 
এই চিরন্তন নীতির সাক্ষষ্য বহন করে। তারা যখন সত্্য, ন্্যযায় ও 
তাক্বওয়ার পথে অটল ছিল; তখন আল্লাহ তাদের শক্তি, বরকত 
ও নেতৃত্ব দান করেছিলেন। কিন্তু যখন তারা অবাধ্্যতা, যলুম ও 
ভো�োগবিলাসে নিমগ্ন হলো�ো—তখন সেই বরকত ও মর্্যযাদা তাদের কাছ 
থেকে কেড়ে নেওয়া হলো�ো।

আল্লাহ তাআলা বলেন,نَا
ْ
اهُمْ وَجَعَل عَنَّ

َ
هُمْ ل

َ
اق

َ
يث قْضِهِم مِّ

َ
بِمَا ن

َ
 ﴿ف

﴾
ً
اسِيَة

َ
وبَهُمْ ق

ُ
ل

ُ
 তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমরা তাদের‘ ق

অভিশপ্ত করলাম এবং তাদের হৃদয় কঠো�োর করে দিলাম’ (আল-
মায়েদাহ, ৫/১৩)। আর আদ সম্প্রদায় সম্পর্্ককে বলেন, ٌا عَاد مَّ

َ
أ

َ
 ﴿ف

ُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ﴾ َّ
هُمُ اللَّه

َ
ك

َ
هْل

َ
أ

َ
رْضِ... ف

َ ْ
بَرُوا فِي الْأ

ْ
اسْتَك

َ
 তারা পথৃিবীতে‘ ف

অহংকার করল... অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রবল ঝঞ্ঝাবাতাসে 
ধ্বংস করলেন’ (আল-হাক্কাহ, ৬৯/৬-৭)।

আর যে জাতি আল্লাহভীরু ও ন্্যযায়পরায়ণ, তারাই নেতৃত্ব ও 
বরকতের অধিকারী হয় আর যারা অন্্যযায় ও ভো�োগবাদে নিমগ্ন, 
তারা হারায় সম্মান, শান্তি ও আল্লাহর অনগু্রহ। আল্লাহ তাআলা 
বলেন,َن مِّ اتٍ 

َ
بَرَك يْهِم 

َ
عَل فَتَحْنَا 

َ
ل وْا 

َ
ق وَاتَّ آمَنُوا  قُرَىٰ 

ْ
ال هْلَ 

َ
أ نَّ 

َ
أ وْ 

َ
 ﴿وَل

رْضِ﴾
َ ْ
وَالْأ مَاءِ   যদি জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত ও‘ السَّ

তাক্বওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্্য আসমান ও যমীন 
থেকে বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম’ (আল-আ‘রাফ, ৭/৯৬)।

ইসলামের ইতিহাসও একই সত্্য প্রতিফলিত করে। মসুলিমরা 
যখন কুরআনের বিধান মেনে ন্্যযায় ও তাক্বওয়ার পথে ছিল, তারা 
হয়েছিল জ্ঞান ও নেতৃত্বের অগ্রদতূ। আর অবাধ্্যতা ও বিভেদে 
লিপ্ত হলে, তারা হারিয়েছে শক্তি ও মর্্যযাদা। আল্লাহ বলেন, َّإِن﴿ 
الِحُونَ﴾ الصَّ عِبَادِيَ  يَرِثُهَا  رْضَ 

َ ْ
 নিশ্চয়ই এই পথৃিবী আমার‘ الْأ

সৎকর্্মপরায়ণ বান্দাগণ উত্তরাধিকার সতূ্রে লাভ করবে’ (আল-
আম্বিয়া, ২১/১০৫)। তিনি আরও বলেন,يُورِثُهَا مَن ِ

َّ
رْضَ لِِلَّه

َ ْ
 ﴿إِنَّ الْأ

قِينَ﴾ مُتَّ
ْ
لِل  

ُ
عَاقِبَة

ْ
وَال عِبَادِهِ  مِنْ  اءُ 

َ
 ,নিশ্চয়ই পথৃিবী আল্লাহর‘ يَش

 আত্মার পরিবর্্তন: আল্লাহর সাহায্্য ও

স্বাচ্ছন্দদ্যময় জীবন লাভের মাধ্্যম

-মহুাম্মদ মসু্তফা কামাল
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তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন আর পরিণাম তাদের জন্্য, যারা 
আল্লাহভীরু’ (আল-আ‘রাফ, ৭/১২৮)।

কৃতজ্ঞতার ফল ও নেয়ামতের বৃদ্ধি:

আল্লাহ তাআলা কৃতজ্ঞ বান্দাকে শুধ ুবস্তুগত নেয়ামতে নয়, 
বরং আত্মিক প্রশান্তি, ঈমানের দৃঢ়তা ও সমাজে বরকতের মাধ্্যমে 
সম্মানিত করেন। ইতিহাসে দেখা যায়, যেসব জাতি ঈমান ও 
তাক্বওয়ার মাধ্্যমে আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল, তারা 
পেয়েছিল স্থায়িত্ব, জ্ঞান, ন্্যযায়বিচার ও ঐক্্য। যেমন- নবী দাঊদ 
ও সলুায়মান u-এর যগুে বন ূইসরাঈল কৃতজ্ঞতার ফলে 
পেয়েছিল সমদৃ্ধি ও নেতৃত্ব। আল্লাহ তাআলা তাদের উদ্দেশ্্যযে 
বলেন,﴾ُور

ُ
ك الشَّ عِبَادِيَ  نْ  مِّ لِيلٌ 

َ
وَق رًا 

ْ
ك

ُ
ش دَاوُودَ  آلَ  وا 

ُ
 হে‘ ﴿اعْمَل

দাঊদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমল করো�ো আর আমার কৃতজ্ঞ 
বান্দা খবুই অল্প’ (সাবা, ৩৪/১৩)। এই আয়াত নির্্দদেশ করে যে, 
প্রকৃত কৃতজ্ঞতা শুধ ুকথায় নয়; বরং কর্্মমে, যেখানে মানষু তার 
প্রাপ্ত অনগু্রহকে আল্লাহর পথে ব্্যয় করে, ন্্যযায় প্রতিষ্ঠা করে এবং 
আত্মার উন্নয়ন সাধন করে।

কৃতজ্ঞতা যে কেবল ব্্যক্তিগত জীবনে স্বাচ্ছন্দদ্য আনে তা নয়; 
বরং জাতির নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ওপরও 
সরাসরি প্রভাব ফেলে। আল্লাহ তাআলা বলেন,ْم

ُ
رْت

َ
ك

َ
ش ئِن 

َ
 ﴿ل

مْ﴾
ُ

ك زِيدَنَّ
َ َ
 যদি তো�োমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি তো�োমাদেরকে‘ لَأ

আরও বেশি দান করব’ (ইবরাহীম, ১৪/৭)।
এখানে কৃতজ্ঞতা শুধ ু মখুের প্রশংসা নয়; বরং আল্লাহর 

আদেশ মেনে চলা, নেয়ামতের মলূ্্যযায়ন করা এবং ন্্যযায় ও সত্্যযের 
পথে অটল থাকা। কৃতজ্ঞ জাতি আল্লাহর নেয়ামত রক্ষা করে, 
নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকে এবং সমাজে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করে। 
এর ফলে আল্লাহ তাদের নেয়ামত, শক্তি ও মর্্যযাদা বদৃ্ধি করেন।

অন্্যদিকে যে জাতি অকৃতজ্ঞ, অবাধ্্য ও অনৈতিকতায় 
লিপ্ত হয়, তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের 
জীবনে বিপদ, বিভাজন ও পতন নেমে আসে। কুরআনে বলা 
হয়েছে,ِعُم

ْ
ن

َ
بِأ فَرَتْ 

َ
ك

َ
... ف

ً
ة مَئِنَّ

ْ
ط  مُّ

ً
تْ آمِنَة

َ
ان

َ
 ك

ً
رْيَة

َ
 ق

ً
لًا

َ
ُ مَث َّاللَّه

 ﴿ضَرَبَ 
وا يَصْنَعُونَ﴾

ُ
ان

َ
وْفِ بِمَا ك

َ
خ

ْ
جُوعِ وَال

ْ
ُ لِبَاسَ ال َّ

هَا اللَّه
َ
اق

َ
ذ

َ
أ

َ
ِ ف

َّ
 আল্লাহ‘ اللَّه

একটি জনপদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যা ছিল নিরাপদ ও শান্তিপরূ্্ণ... 
কিন্তু তারা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হলো�ো, ফলে আল্লাহ 
তাদেরকে ক্ষু ধা ও ভয়ের পো�োশাক পরিয়ে দিলেন তাদের কর্্মমের 
কারণে’ (আন-নাহল, ১৬/১১২)। অকৃতজ্ঞতার ফলে আল্লাহর 
অনগু্রহ বিলপু্ত হয়, সমাজে নৈতিক দুর্্বলতা ও বিভাজন দেখা 
দেয় এবং জাতি ধীরে ধীরে তাদের অস্তিত্বের ভারসাম্্য হারায়।

আত্মপরিবর্্তনের প্রক্রিয়া কৃতজ্ঞতা থেকেই শুরু হয়। যে 
ব্্যক্তি বা জাতি নিজের প্রাপ্ত অনগু্রহকে স্বীকার করে, তা সঠিক 
পথে ব্্যবহার করে এবং আল্লাহর কাছে বিনয় প্রকাশ করে; সেই 

প্রকৃতপক্ষে আত্মিক ও সামাজিক উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। 
কৃতজ্ঞতা মানষুের অন্তরে নম্রতা, দায়িত্ববো�োধ ও আশা জাগায়, যা 
তাকে অন্্যযায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় করে তো�োলে। ইবনলু ক্বাইয়িম p 
বলেন, শো�োকর এমন এক ঈমানী স্তর, যা মানষুের অন্তরকে 
আল্লাহর অনগু্রহে দৃঢ় করে এবং অকৃতজ্ঞতার অন্ধকার থেকে 
তাকে মকু্তি দেয়।1

মানুষের ইচ্ছা ও আল্লাহর কদর:

শায়খ ইবন ু বায p বলেন, মানষুকে বদু্ধি, ইচ্ছাশক্তি 
ও কর্্মক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তারা নিজের জন্্য কল্্যযাণ বা 
অকল্্যযাণ বেছে নিতে পারে, তবে তার জীবনের কো�োনো�ো ঘটনাই 
আল্লাহর কদরের বাইরে নয়— এ বক্তব্্য দ্বারা তিনি বঝুাতে 
চেয়েছেন, আল্লাহর পরূ্্বনির্্ধধারণ সত্্য হলেও মানষু নিজের কর্্মমের 
জন্্য দায়ী। কারণ আল্লাহ তাকে সঠিক ও ভুল উভয় পথই 
দেখিয়েছেন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন। নবী a 
বলেছেন, ‘তো�োমাদের মধ্্যযে এমন কো�োনো�ো প্রাণ নেই, যার জান্নাত 
বা জাহান্নামে অবস্থান নির্্ধধারিত নয়’। ছাহাবীগণ বললেন, হে 
আল্লাহর রাসলূ! তাহলে আমরা কাজ করব কেন? আমরা কি 
(লিখিত নিয়তির উপর) নির্্ভর করব না? তিনি বললেন, ‘না, 
তো�োমরা কাজ করো�ো। কারণ প্রত্্যযেকের জন্্য সেই পথই সহজ 
করে দেওয়া হয়, যার জন্্য তাকে সষৃ্টি করা হয়েছে’।2 এরপর 
নবী a এই আয়াতগুলো�ো পাঠ করলেন,-ى

َ
ق ى وَاتَّ

َ
عْط

َ
ا مَنْ أ مَّ

َ
أ

َ
﴿ف

بَ
َّ

ذ
َ

نَى-وَك
ْ
ا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغ مَّ

َ
يُسْرَى-وَأ

ْ
رُهُ لِل سَنُيَسِّ

َ
حُسْنَى-ف

ْ
قَ بِال  وَصَدَّ

عُسْرَى﴾
ْ
لِل رُهُ  سَنُيَسِّ

َ
حُسْنَى-ف

ْ
 যে ব্্যক্তি দান করে, আল্লাহকে‘ بِال

ভয় করে এবং উত্তম প্রতিদানের প্রতি বিশ্বাস রাখে— আমরা 
তার জন্্য সহজ করে দেব উত্তম পথ। আর যে কৃপণতা করে, 
নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্্ণ মনে করে এবং উত্তম প্রতিদানকে অস্বীকার 
করে— আমরা তার জন্্য সহজ করে দেব কঠিন পথ’ (আল-
লায়ল, ৯২/৫–১০)।

উক্ত আয়াতসমহূ ও নবী a-এর হাদীছ এক গভীর সত্্য 
উন্্মমোচন করেছে যে, মানষুের কর্্ম আল্লাহর নির্্ধধারণের বাইরে নয়; 
বরং আল্লাহ তাআলা প্রত্্যযেক মানষুকে তার অন্তর্্ননিহিত প্রবণতা, 
উদ্দেশ্্য ও আন্তরিকতার ভিত্তিতে একটি নির্্দদিষ্ট পথ সহজ করে 
দেন। যে ব্্যক্তি সত্্য, তাক্বওয়া ও ন্্যযায়ের পথে চলার সংকল্প 
গ্রহণ করে, আল্লাহ তার জন্্য সে পথকে সহজ ও সগুম করে 
দেন। পক্ষান্তরে যে ব্্যক্তি পাপ, অবাধ্্যতা ও অবিশ্বাসের পথ 
বেছে নেয়, আল্লাহ তার জন্্য সেই বিপথগামী পথকেই সহজ ও 
স্বাভাবিক করে দেন।

1. তাফসীরে ইবনে কাছীর, সরূা আর-রা‘দ, ১৩/১১; আত-তাকভীর, ৮১/২৮–
২৯; তাফসীর আস-সা‘দী, সরূা আর-রা‘দ, ১৩/১১।
2. ছহীহ বখুারী, হা/১৩৬২; ছহীহ মসুলিম, হা/২৬৪৭।
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অর্্থথাৎ মানষুের ইচ্ছা ও আল্লাহর কদরের মধ্্যযে বিরো�োধ নেই, 
বরং পরিপরূক সম্পর্্ক বিদ্্যমান। মানষু তার অন্তরের নিয়্্যত ও 
প্রচেষ্টার মাধ্্যমে আল্লাহর অনগু্রহ অর্্জন করতে পারে, আর 
আল্লাহ তার আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রতিদানে তার জন্্য উত্তম পথ 
উন্মুক্ত করে দেন।

পাপের পরিণতি ও তওবার প্রভাব:

ইবনলু ক্বাইয়িম p বলেন, পাপের সবচেয়়ে বড় শাস্তি হলো�ো- 
এটি মানষুকে আল্লাহর নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে এবং বিপদ ও 
অশান্তির দরজা খলুে দেয়। মানষুের কাছ থেকে কো�োনো�ো নেয়ামত কেড়ে 
নেওয়়া হয় না, যতক্ষণ না সে গুনাহ করে এবং কো�োনো�ো বিপদ নেমে 
আসে না, যতক্ষণ না পাপ সংঘটিত হয়। এই নীতি কেবল অতীতের 
ইতিহাস নয়, আজও মানব-সভ্্যতার প্রতিটি স্তরে এর প্রতিফল 
স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

যখন সমাজে অন্্যযায়, অবিচার, গাফেলতি ও নৈতিক অধঃপতন 
বদৃ্ধি পায়, তখন আল্লাহর রহমত ও শান্তির ছায়া সরে যায় 
এবং শান্তি ও নিরাপত্তার স্থানে নেমে আসে ভয়, অস্থিরতা ও 
অনিশ্চয়তা। কিন্তু যখন মানষু তওবা করে, নিজের অন্তরকে বিশুদ্ধ 
করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তখন আল্লাহও তার রহমতের 
দরজা খলুে দেন। অন্তরের পরিবর্্তনই বাহ্্যযিক পরিবর্্তনের সচূনা 
করে। আল্লাহর বিধান হলো�ো,عَمَهَا

ْ
ن

َ
 أ

ً
عْمَة ِ

ّ
رًا ن يِّ

َ
مْ يَكُ مُغ

َ
َ ل َّ

نَّ اللَّه
َ
لِكَ بِأ

َٰ
 ﴿ذ

عَلِيمٌ﴾ سَمِيعٌ   َ َّ
اللَّه نَّ 

َ
وَأ نفُسِهِمْ 

َ
بِأ مَا  رُوا  يِّ

َ
يُغ ىٰ  حَتَّ وْمٍ 

َ
ق ىٰ 

َ
 আল্লাহ‘ عَل

কো�োনো�ো জাতির উপর যে নেয়ামত দান করেছেন, তা ততক্ষণ কেড়ে 
নেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অন্তর পরিবর্্তন করে’ (আল-
আনফাল, ৮/৫৩)। অতএব, মানষুের কল্্যযাণ বা দরু্্দশা তার নিজের 
হাতের কর্্মফল। যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন,ن م مِّ

ُ
صَابَك

َ
 ﴿وَمَا أ

ثِيرٍ﴾
َ

مْ وَيَعْفُو عَن ك
ُ

يْدِيك
َ
سَبَتْ أ

َ
بِمَا ك

َ
صِيبَةٍ ف  তো�োমাদের উপর যে‘ مُّ

বিপদ আসে, তা তো�োমাদের হাতের কর্্মমের ফল; তবে তিনি অনেক 
কিছু ক্ষমা করে দেন’ (আশ-শরূা, ৪২/৩০)।

আলী c-এর অমলূ্্য বাণী এ সত্্যকে আরও গভীরভাবে তুলে 
ধরে যে, কো�োনো�ো বিপদ আসে না পাপ ছাড়া এবং কো�োনো�ো বিপদ দরূ 
হয় না তওবা ছাড়া। এই উক্তিটি মানবজীবনের এক গভীর ও অনড় 
সত্্যকে প্রকাশ করে— যখন মানষু পাপে নিমজ্জিত হয়, তখন তার 
জীবন থেকে প্রশান্তি, বরকত ও আল্লাহর অনগু্রহ ধীরে ধীরে সরে 
যায়। কিন্তু যখন সে আন্তরিক তওবা ও আত্মশুদ্ধির মাধ্্যমে আল্লাহর 
দিকে ফিরে আসে, তখন আল্লাহ তাআলা তার অবস্থা পরিবর্্তন করে 
দেন— দরুবস্থা থেকে সমদৃ্ধিতে, বিপদ থেকে শান্তিতে, অপমান 
থেকে মর্্যযাদায়। তওবা-ই মানষুের জীবনে নবজাগরণের সচূনা করে, 
এটি মছুে দেয় অন্ধকার অতীতের কলঙ্ক, পরিশুদ্ধ করে হৃদয় এবং 
ফিরিয়ে আনে আল্লাহর সান্নিধ্্যযের সেই মধরু প্রশান্তি, যা সকল সখু-
সমদৃ্ধির মলূ উৎস।

আল্লাহর বিলম্ব মানে ভুলে যাওয়া নয়:

অনেকেই মনে করে, আল্লাহ তাআলা গুনাহগারদের সঙ্গে সঙ্গে 
শাস্তি দেন না বলেই হয়তো�ো তিনি গাফেল বা উদাসীন। কিন্তু না, 
আল্লাহ কখনো�ো গাফেল নন। তাাঁর বিলম্ব করা মানে ভুলে যাওয়া 
নয়; বরং তা মানষুের জন্্য এক ধরনের পরীক্ষা ও অবকাশ। 
আল্লাহ তাআলা সময় দেন, সযুো�োগ দেন। কারণ তিনি দেখতে চান, 
মানষু এই স্বাধীনতাকে কি সত্্য, ন্্যযায় ও কল্্যযাণের পথে ব্্যবহার 
করে, নাকি তা দিয়ে অন্্যযায়, স্বেচ্ছাচারিতা ও অহংকারের পথে 
এগিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা সতর্্ক করে বলেন, حْسَبَنَّ

َ
ت  

َ
 ﴿وَلَا

فِيهِ صُ 
َ

خ
ْ

ش
َ
ت لِيَوْمٍ  رُهُمْ 

ّ
خِ

َ
يُؤ مَا  إِنَّ ونَ 

ُ
الِِم

َّ
الظ يَعْمَلُ  ا  عَمَّ  

ً
افِلًا

َ
غ  َ َّ

 اللَّه
بْصَارُ﴾

َ ْ
 তুমি মনে করো�ো না যে, আল্লাহ যালেমদের কর্্ম সম্পর্্ককে‘ الْأ

অজ্ঞ। তিনি কেবল তাদেরকে ঐ দিন পর্্যন্ত অবকাশ দেন, যেদিন 
চো�োখগুলো�ো আতঙ্কে স্থির হয়ে যাবে’ (ইবরাহীম, ১৪/৪২)। যদি 
সে এই অবকাশকে ভুলভাবে ব্্যবহার করে, তবে সেই সযুো�োগই 
একসময় তার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাাঁড়ায়। এ আয়াত স্পষ্ট করে 
যে, আল্লাহর অবকাশ কো�োনো�ো অনমুো�োদন নয়; বরং এটি এক 
কঠিন পরীক্ষার সচূনা। রাসলূলু্লাহ a বলেছেন, ليَُمْلِي اللَّهََّ   إِنَّ 
يـفُْلِتْهُ أَخَذَهُ لَمَْ  إِذَا   নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেমকে অবকাশ‘ للِظَّالِمِِ حَتَّىَّ 
দেন; কিন্তু যখন তাকে পাকড়়াও করেন, তখন আর ছেড়ে দেন 
না’।3 তাদেরকে পর্্যযায়ক্রমে শাস্তির আওতায় আনেন। আল্লাহ 
তাআলা বলেন, ﴾َمُون

َ
 يَعْل

َ
 لَا

ُ
نْ حَيْث سْتَدْرِجُهُم مِّ

َ
 আমি ধীরে‘ ﴿سَن

ধীরে তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব এমনভাবে, যা তারা 
বঝুতেও পারবে না’ (আল-আ‘রাফ, ৭/১৮২)। অতএব, আল্লাহর 
দেরি করা তাাঁর করুণা ও প্রজ্ঞার অংশ। তিনি মানষুকে সযুো�োগ 
দেন, যেন সে অনতুপ্ত হয়ে ফিরে আসে; কিন্তু যদি সে ফিরে না 
আসে, তবে আল্লাহর বিচার অনিবার্্য হয়ে পড়ে এবং তখন আর 
কো�োনো�ো অবকাশের সযুো�োগ থাকে না।

অর্্থথাৎ আল্লাহ কাউকে প্রদত্ত নেয়ামত পরিবর্্তন করেন না, 
যতক্ষণ না সে নিজেই নিজের অবস্থা পরিবর্্তন করে। যখন মানষু 
আনগুত্্য ত্্যযাগ করে অবাধ্্যতার পথে চলে যায়, কৃতজ্ঞতার স্থলে 
অকৃতজ্ঞ হয়, তখন আল্লাহও তার অবস্থা পরিবর্্তন করেন অর্্থথাৎ 
বরকতের স্থলে সংকট, শান্তির স্থলে অশান্তি, সম্মানের স্থলে 
অপমান নেমে আসে। এটি তাদেরই কর্্মমের ন্্যযায়সংগত প্রতিফল 
তথা যা তারা করেছে, তারই যথাযথ ফল তারা পেয়েছে। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ কারও প্রতি বিন্দুমাত্রও অন্্যযায় করেন না।

তওবার আলো�োয় জীবনের নবজাগরণ:

মানষুের অন্তরের পরিবর্্তন ছাড়া বাহ্্যযিক উন্নয়ন সম্ভব নয়—এই 

3. ছহীহ বখুারী, হা/৪৬৮৬।
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নীতি কুরআন ও হাদীছে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আল্লাহ 
তাআলা বলেন,َت ْ

ن
َ
فُسِهِمْ وَمَا أ

ْ
ن
َ
 مَا بِأ

ْ
رُوا يِّ

َ
ى يُغ وْمٍ حَتَّ

َ
رُ مَا بِق يِّ

َ
 يُغ

َ
َ لَا َّ

 ﴿إِنَّ اللَّه
﴾

ً
 مِن دُونِهِ وَكِيلًا

ْ
نْ يَجِدُوا

َ
ُ وَهُمْ أ َّ

اءَ اللَّه
َ

نْ يَش
َ
 أ

َّ
وْمٍ إِلَّا

َ
ا بِق رٍ مَّ يِّ

َ
 নিশ্চয়ই‘ بِمُغ

আল্লাহ কো�োনো�ো জাতির অবস্থা পরিবর্্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা 
নিজেদের অন্তর পরিবর্্তন করে। আর যখন আল্লাহ কো�োনো�ো জাতির 
জন্্য অকল্্যযাণ ইচ্ছা করেন, তখন তা রো�োধ করার কেউ নেই এবং তারা 
আল্লাহ ব্্যতীত কো�োনো�ো অভিভাবক পায় না’ (আর-রা‘দ, ১৩/১১)। 
অর্্থথাৎ যে ব্্যক্তি নিজের অন্তরে সংশো�োধন, নৈতিকতার পনুঃস্থাপন এবং 
আল্লাহর আনগুত্্যযের পথে ফিরে আসে, আল্লাহ তার বাহ্্যযিক অবস্থাও 
পরিবর্্তন করে দেন অর্্থথাৎ শাস্তি, বিপদ ও কষ্টকে পরিণত করেন 
নিরাপত্তা, প্রশান্তি ও মর্্যযাদায়। এই নীতি আল্লাহর সনু্নাহ, যা যগু যগু 
ধরে সকল মানবজাতির জন্্য কার্্যকর।
 عنْ أبي حََمْزَةَ أنََس بن مَالِكٍ الأنَْصَاريِِّ خَادِمِ رسول االله صلى الله عليه وسلم رضي االله
ُ أفَْرحُ بتْوبةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِآُمْ سقطَ عَلَى  عنه قال قال رسول االله صلى الله عليه وسلم َّللَّه

بعِيرهِِ وقد أَضلَّهُ في أرَضٍ فَلاةٍ.
আল্লাহর রাসলূ a-এর খাদেম, আব ূহামযা আনাস c 

থেকে বর্্ণণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসলূ a বলেছেন, 
‘আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দা তওবা করার জন্্য ঐ ব্্যক্তি অপেক্ষা 
বেশি আনন্দিত হন, যে তার উট জঙ্গলে হারিয়ে ফেলার পর 
পনুরায় ফিরে পায়’।4

ছহীহ মসুলিমের অন্্য বর্্ণনায় এভাবে এসেছে যে,
ُ أَشَدُّ فـرََحًا بتِـوَْبةَِ عَبْدِهِ حِيَن يـتَُوبُ إِليَْهِ مِنْ أَحَدكُِمْ كَانَ عَلَى راَحِلَتِهِ  لَلَّهَّ
 بِِأرَْضِ فَلَاةٍ فاَنـفَْلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيـهَْا طَعَامُهُ وَشَراَبهُُ فأَيَِسَ مِنـهَْا فأَتََى شَجَرَةً
 فاَضْطَجَعَ فِِى ظِلِّهَا قَدْ أيَِسَ مِنْ راَحِلَتِهِ فـبَـيَـنَْا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِِهاَ قاَئِمَةً
ةِ الْفَرحَِ اللَّهُمَّ أنَْتَ عَبْدِى وَأَنََا رَبُّكَ.  عِنْدَهُ فأََخَذَ بِِخِطاَمِهَا ثُُمَّ قاَلَ مِنْ شِدَّ

ةِ الْفَرحَِ. أَخْطأََ مِنْ شِدَّ
‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাাঁর বান্দার তওবায় যখন সে তওবা 

করে তো�োমাদের সেই ব্্যক্তির চেয়ে বেশি খশুি হন, যে তার বাহনের 
উপর চড়ে কো�োনো�ো মরুভূমি বা জনহীন প্রান্তর অতিক্রমকালে 
বাহনটি তার নিকট থেকে পালিয়ে যায় আর খাদ্্য ও পানীয় সব 
তার পিঠের উপর থাকে। অতঃপর বহু খোোঁজাখুজঁির পর নিরাশ 
হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় ঘমুিয়ে পড়ে। ইতো�োমধ্্যযে বাহনটি 
হঠাৎ তার সম্মুখে দাাঁড়িয়ে যায়। সে তার লাগাম ধরে খশুির 
আতিশয্্যযে বলে ওঠে, হে আল্লাহ! তুমি আমার দাস আর আমি 
তো�োমার প্রভু! সীমাহীন খশুির কারণে সে ভুল করে ফেলে’।5

তওবা কেবল আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্্থনার মাধ্্যম নয়, বরং এটি 
আত্মিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রেরণা। যে ব্্যক্তি বা জাতি অন্তর 

4. ছহীহ বখুারী, হা/৬৩০৯।
5. ছহীহ মসুলিম, হা/২৭৪৭।

থেকে ফিরে আসে, তার জন্্য আল্লাহ বরকত, নিরাপত্তা ও মর্্যযাদা 
প্রেরণ করেন। অন্্যদিকে যারা অবাধ্্য থাকে, তারা আল্লাহর সনু্নাহ 
অনসুারে তাদের কৃতকর্্মমের কারণে বিপদের সম্মুখীন হয়। এভাবেই 
মানবজীবনে নৈতিক সংশো�োধন ও তওবা সর্্ববাধিক প্রভাবশালী শক্তি 
হিসেবে কাজ করে।

উপসংহার:

এই আয়াত আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ব্্যক্তিগত, সামাজিক 
ও জাতীয় পরিবর্্তনের সচূনা অন্তর থেকেই হয়। মানষু যদি 
আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, পাপ ও অবাধ্্যতা ত্্যযাগ করে, ন্্যযায় 
ও তাক্বওয়ার পথে চলতে শুরু করে, তবে আল্লাহ তাাঁর কৃপায় 
তাদের অবস্থা ও সমাজ পরিবর্্তন করে দেন। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, ﴾ْفُسِهِم

ْ
ن

َ
 مَا بِأ

ْ
رُوا يِّ

َ
ى يُغ وْمٍ حَتَّ

َ
رُ مَا بِق يِّ

َ
 يُغ

َ
َ لا ّ

 নিশ্চয়ই‘ ﴿إِنَّ اللّه
আল্লাহ কো�োনো�ো জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্্তন করেন না, 
যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্্তন করে’ (আর-
রা‘দ, ১৩/১১)। 

একজন কবির হৃদয়স্পর্শী উপদেশও এ সত্্যকেই স্মরণ করিয়ে 
দেয়, তিনি বলেন,

نوُبَ تزُيِلُ النِّعَمَا إِذَا كُنْتَ فِي نعِْمَةٍ فاَرْعَهَا، فإَِنَّ الذُّ
وَحُطَّهَا بِطاَعَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، فـرََبُّ الْعِبَادِ سَريِعُ النِّقَمَ

অর্্থথাৎ ‘যদি তুমি কো�োনো�ো নেয়ামতে থাকো�ো, তাহলে তা 
সংরক্ষণ করো�ো, কারণ পাপ সেই নেয়ামতকে বিলীন করে দেয়। 
আর আল্লাহর আনগুত্্যযের প্রাচীর দিয়ে তাকে রক্ষা করো�ো, কারণ 
বান্দাদের রব দ্রুত প্রতিফলন দেন’। 

এতে স্পষ্ট হয় যে, মানষু যদি অন্তরের পরিবর্্তন ঘটায়, তওবা 
করে, আল্লাহর আনগুত্্য ও ন্্যযায়ের পথে ফিরে আসে; তবে নেয়ামত, 
শান্তি ও প্রাচর্্য ফিরে আসে। আর যদি কৃতঘ্নতা ও অবাধ্্যতায় ডুবে 
থাকে; তবে বিপদ, দারিদ্রর্য ও অস্থিরতা নেমে আসে।

সরূা আত-তাকভীরের আলো�োচ্্য আয়াতসমহূ আল্লাহর পরম 
ক্ষমতা ও মানষুের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির মাঝে গভীর আধ্্যযাত্মিক 
সম্পর্্ক স্থাপন করে। মানষু তার চিন্তা, ইচ্ছা ও কর্্মমের জন্্য 
দায়ী; তবে সেই ইচ্ছা তখনই ফলপ্রস ূ হয়, যখন তা আল্লাহর 
ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্্যপরূ্্ণ হয়। অতএব, আমাদের দায়িত্ব হলো�ো 
আল্লাহর তাওফীক্ব প্রার্্থনা করে সঠিক পথে চলা, নিজের অন্তর 
ও আচরণকে সংশো�োধন করা এবং সমাজে ন্্যযায়, তাক্বওয়া ও 
নৈতিকতার আলো�ো ছড়িয়ে দেওয়া। তখনই আল্লাহ রহমতের দ্বার 
উন্মুক্ত করেন এবং দান করেন শান্তি, প্রাচর্্য ও মর্্যযাদা। সত্্যযিই 
অন্তরের পরিবর্্তনই ভবিষ্্যৎ পরিবর্্তনের সচূনা করে।

www.al-itisam.com
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(পর্্ব-১০)

সমকামিতা ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশে সমকামিতা6:
বাংলাদেশে বিকৃত যৌ�ৌনতা সমকামিতার বিষয়টিকে স্বাভাবিক 

করার কার্্যক্রম শুরু হয় নব্বইয়়ের দশকের শেষের দিকে। 
তবে উইকিপিডিয়ার তথ্্য অনসুারে, ১৯৮০-এর দশকে ঢাকার 
পতিতালয়়ে প্রাপ্তবয়স্ক পরুুষ যৌ�ৌনকর্মী (সমকামী)-এর খোোঁজ 
পাওয়়া যায়।7

বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্্দদোলনের ইতিহাসকে চার 

পর্্যযায়়ে ভাগ করা যায়:

১. প্রথম পর্্যযায়: এইডস প্রতিরো�োধ ও যৌ�ৌন স্বাস্থথ্য
নব্বইয়়ের দশকে আমেরিকাসহ বিভিন্ন পশ্চিমা দেশের 

পাশাপাশি বিশ্ব স্বাস্থথ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘের মতো�ো আন্তর্্জজাতি ক 
সংস্থাগুলো�ো এইডস মহামারিকে বৈশ্বিক সংকট হিসেবে চিহ্নিত 
করে। এইডস মো�োকাবেলায় সরকারি-বেসরকারি এবং আন্তর্্জজাতি ক 
খাত থেকে আসে প্রচর ফান্ড। স্বাভাবিকভাবেই সেই সময় এবং 
এখনও বাংলাদেশে এইডস আক্রান্তদের প্রায় সবাই ছিল সমকামী 
অথবা ইঞ্জেকশনের মাধ্্যমে ড্রাগ ব্্যবহারকারী। এই অর্্থথের 
উল্লেখযো�োগ্্য একটা অংশ যায় এইডস সচেতনতা এবং এইডস 
রো�োগীদের নিয়়ে কাজ করা এনজিওগুলো�োর কাছে। এইডস নিয়়ে 
কাজ করা অধিকাংশ সংগঠন কো�োনো�ো না কো�োনো�োভাবে সমকামী 
আন্্দদোলনের সাথে যকু্ত ছিল।

ফলে এইডস মো�োকাবেলায় আসা ফান্্ডিিংয়়ের উল্লেখযো�োগ্্য 
একটা অংশ পৌ�ৌঁছে যায় সমকামী অ্্যযাক্টিভিস্ট নেটওয়়ার্্ককের কাছে। 
ফান্্ডিিংয়়ের সাথে সাথে তাদের প্রভাব বেড়ে যায়। সবচেয়়ে বেশি 
এইডস ঝুকঁিতে থাকা জনগো�োষ্ঠী হিসেবে জাতিসংঘের অর্্থনৈতিক 
এবং সামাজিক পরিষদের উপদেষ্টা পদও পেয়়ে যায় কিছু কিছু 
সমকামী সংগঠন। এভাবে গড়়ে উঠে এলজিবিটি আন্্দদোলনের 
বৈশ্বিক প্রভাব ও বিস্তৃতি ।

 6. এ সম্পর্্ককিত তথ্্যগুলো�ো বেশিরভাগই আসিফ আদনানের লেখা থেকে নেওয়া।
 দ্রষ্টব্্য:

https://chintaporadh.com/behind-the-curtain-1

https://chintaporadh.com/behind-the-curtain-2
7.https://bn.wikipedia.org/wiki/বাংলাদেশে_সমকামিতার_ইতিহাস

এইডস মহামারির আরেকটা অপ্রত্্যযাশিত প্রভাব ছিল। 
প্রাচ্্যযের অধিকাংশ দেশে সমকামিতার ব্্যযাপারে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি 
অত্্যন্ত নেতিবাচক। কিন্তু সমকামিতাকে ঘণৃ্্য অপরাধ মনে করা 
হলেও এইডস সংক্রান্ত উদ্যোগে এসব দেশের সরকারের পক্ষ 
থেকে সরাসরি সাহায্্য পাওয়়া যায়। আর এর মাধ্্যমে সমকামী 
সংগঠনগুলো�ো এসব দেশে কাজ করার সযুো�োগ পায়। এভাবে গড়়ে 
ওঠে প্রভাবশালী নেটওয়়ার্্ক। বাংলাদেশেও এভাবেই শুরু হয় 
এলজিবিটি আন্্দদোলনের কার্্যক্রম।

উল্লেখ্্য, বাংলাদেশে এলজিবিটি অ্্যযাজেন্ডা এগিয়়ে নেওয়়ার জন্্য 
আক্ষরিক অর্্থথে শত শত কো�োটি কো�োটি টাকা খরচ করছে পশ্চিমারা। 
ফ্্ললোরিডা রাজ্্যযের রিপাবলিকান গভর্্নর রন ডিস্্যযান্টিস ২০২৪ এর 
জানযু়়ারিতে মার্্ককিন সরকারের সমালো�োচনা করতে গিয়়ে বলেছেন, 
ইউএসএইডের মাধ্্যমে বাইডেন প্রশাসন বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদ 
প্রচারে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করছে। এটা আমেরিকান জনগণের 
ট্্যযাক্সের টাকার অপচয়। তবে সিএনএন জানিয়়েছে, এই প্রকল্প 
শুরু হয়়েছিল রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডো�োনাল্ড ট্রাম্পের আমলে 
২০১৮ সালে। এ অ্্যযাজেন্ডা বাস্তবায়নে তাদের হয়়ে কাজ করছে 
দেশীয় এনজিও আর সমকামী সংগঠনগুলো�ো। আর একাজ করা 
হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার শব্দের আড়়ালে।
২. দ্বিতীয় পর্্যযায়: ‘স্বাস্থথ্য সেবা’ থেকে ‘অধিকার’

সেই অধিকার হচ্ছে, যৌ�ৌন অধিকার, যৌ�ৌন সংখ্্যযালঘ,ু যৌ�ৌন 
বৈচিত্র্যের অধিকার। বাংলাদেশে এলজিবিটি কার্্যক্রমের প্রথম 
১০ বছর কার্্যক্রম চলে ‘এইডস প্রতিরো�োধ’ আর ‘যৌ�ৌন স্বাস্থথ্য 
সেবা’র ব্্যযানারে। পরিবর্্তন আসতে শুরু করে ২০০৬/০৭-
এর দিকে। এ সময় থেকে সমকামীদের ‘যৌ�ৌন সংখ্্যযালঘ’ু হিসেবে 
চিহ্নিত করে তাদের ‘যৌ�ৌন অধিকার’ এর দাবি তো�োলা হয়। এই 
বিকৃত যৌ�ৌনতাকে অধিকার হিসেবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সবচেয়়ে 
গুরুত্বপরূ্্ণ ভূমিকা রাখে ব্র্যাক। 
৩. তৃতীয় পর্্যযায়: প্রকাশ্্যযে এলজিবিটি কার্্যক্রম

নব্বইয়়ের দশকের শেষ দিকে ইন্টারনেট চ্্যযাট গ্রুপ, মেইল 
গ্রুপ এবং ফো�োরামের মাধ্্যমে সমলিঙ্গের সাথে যৌ�ৌনতায় আসক্ত 
ব্্যক্তিদের একধরনের অনানষু্ঠানিক নেটওয়়ার্্ক গড়়ে ওঠে। 
সমকামীরা এসব অনলাইন প্ল্যাটফর্্মমের মাধ্্যমে যৌ�ৌন সঙ্গী খুজঁে 
বের করত। ১৯৯৯ সালে রেঙ্গু নামে একজন মধ্্যবয়স্ক ব্্যক্তি 
‘গে বাংলাদেশ’ নামে একটি অনলাইন গ্রুপ তৈরি করে। এটি ছিল 

 ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশো�োর-যুবক)

 সম্পর্্ককিত বিধিবিধান-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

প্রব
ন্ধ
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বাংলাদেশে এধরনের প্রথম গ্রুপ। বন্ধু  সো�োশ্্যযাল ওয়়েলফেয়়ারের 
শুরু বিলেত ফেরত ভারতীয় শিবানন্দ খানের মাধ্্যমে। 

‘গে বাংলাদেশ’ থেকে অনপু্রাণিত হয়়ে ২০০২ গড়়ে 
ওঠে আরেকটি ই-গ্রুপ, ‘বয়়েস অফ বাংলাদেশ’ (Boys 
of Bangladesh/BoB)। কাজী হক নামে একজন ব্্যক্তি 
(অস্ট্রেলিয়়া প্রবাসী) ইয়়াহু চ্্যযাটে এই গ্রুপটি চাল ুকরে।

অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনে ‘গেট টুগেদার’ এবং ‘ডিজে 
পার্্টটি’-র আয়োজন করতে শুরু করে ‘বয়়েস অফ বাংলাদেশ’। 
এই অনষু্ঠানগুলো�ো ছিল সমকামীদের জন্্য যৌ�ৌন সঙ্গী বাছাইয়়ের 
আর একসাথে ফুর্্ততি করার সযুো�োগ। ২০০৫ সালে বন্ধু -র সাথে 
বন্ধু ত্ব গড়়ে ওঠে ‘বয়়েস অফ বাংলাদেশে’র। 

প্রথম পাঁচ বছরে ‘বয়়েস অফ বাংলাদেশে’র কার্্যক্রম অনলাইন 
নেটওয়়ার্্ককিিং আর অফলাইন ‘ডিজে পার্্টটি’-র মধ্্যযে সীমিত 
থাকে। পরিবর্্তন আসতে শুরু করে ২০০৭ থেকে। সে বছর 
ব্র্যাকের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কু ল অফ পাবলিক হেলথ আয়োজিত 
আন্তর্্জজাতি ক ওয়়ার্্কশপে অংশগ্রহণ করে ‘বয়স অফ বাংলাদেশ’।

ব্র্যাকের অনষু্ঠানের পর প্রকাশ্্যযে কাজ করা শুরু করে ‘বয়়েস 
অফ বাংলাদেশ’। ২০০৮ সালে প্রথমবারের মতো�ো এলজিবিটির 
প্রতীক রংধন ু পতাকা টাঙিয়়ে ধানমন্ডির জার্্মমান ইন্সটিটিউটের 
ছাদের ক্্যযাফেতে অনষু্ঠান করে তারা। এটাকে সমকামী অধিকার 
নিয়়ে বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ্্য অনষু্ঠান বলা যেতে পারে।

ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ ও উৎসাহকে কাজে লাগিয়়ে এবং বয়়েস অফ 
বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত অনসুরণ করে গড়়ে ওঠে আরও কিছু সমকামী 
সংগঠন। ২০০৮ সালে কুইয়়ার বাংলা (Queer Bangla) এবং 
গে বাংলা (Gay Bangla) নামে দুটো�ো সংগঠন তৈরি হয়। তবে 
সক্রিয় হয় ‘রূপবান’ নামে আরেকটি উদ্যোগ। ২০১৪ সালে 
‘রূপবান’ নামে দেশের প্রথম সমকামী ম্্যযাগাজিন প্রকাশিত হয়।
৪. চতর্্থ পর্্যযায়:

(১) ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়়া
এ পর্্যযায়ে এসে ২০১৬ সালের দিকে তারা হিজড়া ও 

ট্রান্সজেন্ডার শব্দ দুটো�োকে গলিয়ে-মিশিয়ে একাকার করে ফেলার 
চেষ্টা করে। কারণ শুধ ুসমকামিতা নিয়ে তারা এগুতে পারবে না 
বলে তারা বঝুতে পারে। আমরা জানি, হিজড়া হচ্ছে জন্মগত 
যৌ�ৌন প্রতিবন্ধী, যাদের ব্্যযাপারে ইসলামের স্পষ্ট নির্্দদেশনা আছে 
এবং আমাদের দেশের আইনেও তাদের অধিকার আছে।

(২) ট্রান্সজেন্ডারবাদ: আইন, পাঠ্্যপুস্তক এবং যৌ�ৌন শিক্ষা
আইন: বাংলাদেশে রীতিমতো�ো আইন প্রণয়ন করে 

ট্রান্সজেন্ডারবাদ তথা এলজিবিটি অ্্যযাজেন্ডা প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়়া 
চলমান। ২০২৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সাম্প্রতিক দেশকাল 
পত্রিকায় প্রকাশিত ‘ট্রান্সজেন্ডার ব্্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় 

আইন দ্রুত পাশ হবে’ শিরো�োনামের এক খবরে বলা হয়, 
‘সমাজকল্্যযাণ মন্ত্রণালয়়ের সচিব মো�ো. জাহাঙ্গীর আলম বলেছেন, 
আমরা ট্রান্সজেন্ডার ব্্যক্তির অধিকার সরুক্ষায় আইনের খসড়়া 
প্রণয়ন করতে পেরে খশুি। এই কমিউনিটির সদস্্যদের সমাজের 
মলূস্্ররোতধারায় আনাই আমাদের মলূ লক্ষষ্য। সে লক্ষ্যে সরকার 
কাজ করছে…’।8

৫ ডিসেম্বর ২০২৩-এ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত ‘সম্পত্তিতে 
অধিকার পাবেন ট্রান্সজেন্ডার সন্তানরা’, শিরো�োনামের 
প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘ট্রান্সজেন্ডার ব্্যক্তির অধিকার ও সরুক্ষা 
আইন-২০২৩’ শীর্্ষক আইন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্্যযেই 
পাস করা হবে বলে জানান সমাজ কল্্যযাণ মন্ত্রণালয়়ের সচিব 
মো�ো. খায়রুল আলম শেখ। তিনি বলেন, নতুন সংসদের প্রথম 
অধিবেশনে পাশ করার জন্্য আমরা কাজ করছি। এক বছরের 
মধ্্যযে আইনটি করার জন্্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সরকার 
চায় এই বঞ্চিত জনগো�োষ্ঠীর অধিকার আদায় হো�োক’।9

অ্্যযাজেন্ডা আর পয়সা দিয়়েছে আমেরিকা ও এডিবি, তাদের 
ফরমায়়েশ অনযুায়়ী আইনের খসড়়া বানিয়়েছে বন্ধু , আর সেটাই 
গহৃীত হয়়ে গেছে!

শিক্ষা: শিশু-কিশো�োরদের মাথায় শুরুতেই যদি ঢুকিয়়ে দেওয়়া 
যায় যে, মানষু ইচ্ছেমতো�ো যৌ�ৌন সঙ্গী বেছে নিতে পারে, ইচ্ছেমতো�ো 
যৌ�ৌনতায় লিপ্ত হতে পারে, নিজের পরিচয় বেছে নিতে পারে 
ইচ্ছেমতো�ো; এসবই ব্্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকারের বিষয়, তাহলে 
এক প্রজন্মের মধ্্যযেই সমাজের মলূ্্যবো�োধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বড় ধরনের 
অবনতি নিয়়ে আসা সম্ভব।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্্যপসু্তক বো�োর্্ড  NCTB-এর ২০২৩ 
সালের সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনশুীলন 
বইয়়ে ৫১-৫৬ পষৃ্ঠায় ‘শরীফার গল্প’ শিরো�োনামের লেখায় সরাসরি 
ট্রান্সজেন্ডারবাদের দীক্ষা দেওয়়া হয়়েছিল। ৫১ পষৃ্ঠায় দেওয়়া সেই 
গল্পে মলূ চরিত্র শরীফা বলছে, ‘আমার শরীরটা ছেলেদের মতো�ো 
হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়়ে…’। ৫২ পষৃ্ঠায় মলূ চরিত্র 
শরীফাকে একজন বলছে, ‘…আমরা নারী বা পরুুষ নই। আমরা 
হলাম ট্রান্সজেন্ডার’।

একই বইয়়ের ৫৩ পষৃ্ঠায় নতুন প্রশ্ন অনচু্ছেদে পাঁচজন 
শিক্ষার্থীর কথো�োপকথনের বর্্ণনা দেওয়়া হয়়েছে। এই 
কথো�োপকথনে এক শিক্ষার্থী বলছে, তার মা তাকে শিখিয়়েছে, 
‘…ছো�োটদের কো�োনো�ো ছেলে-মেয়়ে হয় না। বড় হতে হতে তারা 
ছেলে বা মেয়়ে হয়়ে ওঠে’।

8.https://www.shampratikdeshkal.com/bangladesh/news/2309123862/
ট্র্যান্সজেন্ডার-ব্্যক্তির-অধিকার-সরুক্ষায়-আইন-দ্রুত-পাশ-হবে
9. https://www.ittefaq.com.bd/669275/ সম্পত্তিতে-অধিকার-পাবে-ট্রান্স-
জেন্ডার-সন্তানরা
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৫৫ এবং ৫৬ পষৃ্ঠায় বলা হয়়েছে, ‘আমরা যে মানষুের শরীরের 
অঙ্গপ্রত্্যঙ্গ দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়়ে বলছি, সেটা হয়তো�ো 
সবার ক্ষেত্রে সত্্যযি নয়’।

‘…এখন বঝুতে পারছি, ছেলে-মেয়়েদের চেহারা, আচরণ, 
কাজ বা অন্্যযান্্য বৈশিষ্ট্যের কো�োনো�ো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই’। 

যৌ�ৌনতার শিক্ষা: ইউনিসেফসহ অন্্যযান্্য আন্তর্্জজাতি ক প্রতিষ্ঠান 
এবং জাতীয় ও আন্তর্্জজাতি ক এনজিওর ক্রমাগত চাপে ২০১৩ 
সালে প্রথমবারের মতো�ো পাঠ্্যপসু্তকে যৌ�ৌন শিক্ষার অংশ যকু্ত করা 
হয়। এসব অংশ নিয়়ে তীব্র প্রতিবাদ করেন অভিভাবক, সাধারণ 
জনগণ, এমনকি শিক্ষকরাও। প্রতিবাদের মখুে ২০১৪/১৫ 
সালে সংশো�োধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

কিন্তু সন্তুষ্ট হয় না পশ্চিমারা। ২০১৬ সালে সইুডেনের রাষ্ট্রীয় 
প্রতিষ্ঠান সিডা (SIDA), আঞ্চলিক নারীবাদী এনজিও অ্্যযারো�ো 
(ARROW) এবং দেশীয় নারীবাদী এনজিও ‘নারীপক্ষ’-এর 
যৌ�ৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্্যবস্থায় যৌ�ৌন শিক্ষার অবস্থা 
নিয়়ে একটা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। এতে সহায়তা দেয় 
ইউরো�োপীয় ইউনিয়ন।

এ প্রতিবেদনে পাঠ্্যবইগুলো�োর যৌ�ৌন শিক্ষা অংশের বেশ কিছু 
দিকের সমালো�োচনা করা হয়়েছে। যেমন-
•	 বইগুলো�োতে পর্নোগ্রাফি দেখার মতো�ো কাজগুলো�ো সমাজের জন্্য 

হুমকি বলা হয়়েছে।
•	 মাদরাসা বো�োর্্ডডের  বইতে বলা হয়়েছে যেনা, সমকামিতা হারাম।
•	 বলা হয়়েছে, যৌ�ৌনতা কেবল স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্্যযেই হতে পারে।

লক্ষ করুন, এনজিওর বানানো�ো প্রতিবেদনে এই অবস্থানগুলো�োর 
সমালো�োচনা করা হয়়েছে। অর্্থথাৎ তাদের মতে যৌ�ৌন শিক্ষার মাধ্্যমে 
শিশু-কিশো�োরদের শেখানো�ো উচিত যে, পর্নোগ্রাফি সমাজের জন্্য 
হুমকি না, যেনা এবং সমকামিতা নিষিদ্ধ কিছু না আর যৌ�ৌনতা 
কেবল স্বামী-স্ত্রীর মধ্্যযে হতে হবে এমন কো�োনো�ো কথা নেই। যৌ�ৌন 
শিক্ষা কারিকুলামের ব্্যযাপারে সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির 
সাথে ‘ইসলামী উগ্রবাদের!’ সম্পর্্ক আছে কি না, তা নিয়়েও প্রশ্ন 
তুলেছে এ প্রতিবেদনের লেখিকা!

একই সরুে, ব্র্যাকের তৈরি ২০১৮-এর এক প্রতিবেদনে 
সমালো�োচনা করা হয়়েছে এই কারিকুলামের। কারিকুলামটিকে 
অপরূ্্ণ বলা হয়়েছে। কারণ এতে—
•	 হস্তমৈথনু সংক্রান্ত আলো�োচনা নেই।
•	 জেন্ডার আইন্ডিন্টিটি (ট্রান্সজেন্ডারবাদ) সংক্রান্ত আলো�োচনা 

নেই।
•	 বিবাহপরূ্্ব যৌ�ৌনতা নিয়়ে আলো�োচনা নেই।

ব্র্যাকের মতে, এগুলো�োও পাঠ্্যবইয়়ে যকু্ত করা দরকার।
বাংলাদেশে যত ধরনের এলজিবিটি কর্্মকাণ্ড হয়েছে, 

সবগুলো�োর মধ্্যযে নিচের কয়়েকটি বৈশিষ্টট্য আছে—

বিদেশী কানেকশন: বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্্দদোলনের 
প্রতিটি ধাপে সক্রিয়ভাবে যকু্ত ছিল:
•	 পশ্চিমা ফান্্ডিিং
•	 আন্তর্্জজাতি ক সংস্থা ও এনজিও
•	 আন্তর্্জজাতি ক ও আঞ্চলিক এলজিবিটি নেটওয়়ার্্ক
•	 দেশীয় এনজিও

শব্দজাদু: বাংলাদেশে সরাসরি এলজিবিটি বা সমকামী শব্দটা 
ব্্যবহার করে কাজ করা কঠিন। তাই এখানে শুরু থেকে কাজ 
হয়়েছে বিভিন্ন অপরিচিত শব্দ, পরিভাষা এবং শব্দসংক্ষেপের 
আড়়ালে। যেমন-
•	 যৌ�ৌন স্বাস্থথ্য
•	 MSM (Men Who Have Sex With Men/এমন পরুুষ 

যে অন্্য পরুুষের সাথে যৌ�ৌনতায় লিপ্ত হয়)
•	 Gender Identity (লিঙ্গ পরিচয়)
•	 SRHR (Sexual and Reproductive Health and 

Rights/যৌ�ৌন এবং প্রজনন স্বাস্থথ্য ও অধিকার)
•	 SOGI (sexual orientation [যৌ�ৌন রুচি], gender 

identity/মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গ পরিচয়)
•	 যৌ�ৌন সংখ্্যযালঘু
•	 যৌ�ৌন অধিকার
•	 যৌ�ৌন বৈচিত্রর্য
•	 বৈচিত্রর্যময় লিঙ্গ পরিচয়
•	 CSE (Comprehensive Sexuality Education/

যৌ�ৌনতা সম্পর্্ককিত বিস্তারিত শিক্ষা)
•	 ট্রান্সজেন্ডার (শারীরিকভাবে সসু্থ পরুুষ, যে নারী সাজে অথবা 

শারীরিকভাবে সসু্থ নারী, যে পরুুষ সাজে)

দুটি সূত্র:

যখনই এধরনের আলো�োচনায় ‘অধিকার’ শব্দটা আসবে, 
বঝুবেন এখানে বিকৃত যৌ�ৌনকর্্মমের বৈধতা দেওয়়ার কথা বলা 
হচ্ছে। যেমন-
•	 যৌ�ৌন এবং প্রজনন স্বাস্থথ্য ও অধিকার = বিকৃত যৌ�ৌনতার 

অধিকার
যখনই ‘বৈচিত্রর্য’ শব্দটা আসবে, বঝুবেন এখানে বিকৃতির কথা 

বলা হচ্ছে। যেমন-
•	 বৈচিত্রময় যৌ�ৌন পরিচয় = সমকামী বা উভকামী
•	 বৈচিত্রময় যৌ�ৌন রুচি = বিকৃত যৌ�ৌনতা
•	 বৈচিত্রময় লিঙ্গ পরিচয় = নারী সাজা পরুুষ বা পরুুষ সাজা নারী

মহান আল্লাহ গভীর ষড়যন্ত্র থেকে আমাদেরকে হেফাযত 
করুন।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)
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(মিন্নাতুল বারী-১০ম পর্্ব)

ব্যাখ্যা:

القِرَاءَةُ وَالعَرْضُ عَلَى المحَُدِّثِ
আরয ও কিরাআতের মধ্্যযে পার্্থক্্য: 

দুটিই শিক্ষকের সামনে পড়ার ধরন। কিরাআত শব্দটি ‘আম 
বা ব্্যযাপক অর্্থবো�োধক, যা সকল ধরনের পড়াকে অন্তর্্ভভু ক্ত করে। 
আর আরয এক বিশেষ ধরনের পড়াকে বঝুায়, যেখানে ছাত্রের 
হাতে লিখিত বই থাকে, সেই বই দেখে তিনি পড়েন। আরযের 
আরো�ো একটি ধরন আছে, যাকে বলা হয় আরয আল-মনুাওয়ালা। 
যখন শিক্ষকের বর্্ণণিত সকল হাদীছ কো�োনো�ো খাতায় বা বইয়ে লেখা 
থাকে এবং শিক্ষক সেই বইটি ছাত্রকে দিয়ে বলেন, এই বইয়ে 
আমার বর্্ণণিত সকল হাদীছ আছে, তুমি এগুলো�ো আমার থেকে 
বর্্ণনা করতে পার। সেক্ষেত্রে শিক্ষকও যেমন সকল হাদীছ শো�োনান 
না, ছাত্রও শিক্ষকের সামনে সকল হাদীছ পড়েন না; বরং শুধ ু
মৌ�ৌখিক অনমুতিতেই হাদীছ বর্্ণনা করা হয়। 

শিক্ষকের সামনে ছাত্রের পড়া নিয়ে মতভেদ বিশ্লেষণ:

আলো�োচ্্য অধ্্যযায়ে ইমাম মালেক, ইমাম হাসান আল-বাছরী 
ও ইমাম সফুিয়ান ছাওরী o-এর মতামত ও যকু্তি তুলে 
ধরা হয়েছে। যারা হাদীছ বর্্ণনার জন্্য শিক্ষকের সামনে পড়াকে 
গ্রহণযো�োগ্্য মনে করতেন। নিম্নে তাদের আলো�োচ্্য দলীলগুলো�ো 
তুলে ধরা হলো�ো—

দলীল-১: যিমাম ইবনু ছা‘লাবার হাদীছ:
এই হাদীছটি পরূ্্ণ সনদসহ বিস্তারিত আসবে। 
দলীল-২: চুক্তির উপর সাক্ষষ্য ও হাদীছ বর্্ণনা:

 وَاحْتَجَّ مَالِكٌ: بِِالصَّكِّ يـقُْرَأُ عَلَى القَوْمِ، فـيَـقَُولُونَ أَشْهَدَنََا فُلَانٌ وَيـقُْرَأُ ذَلِكَ
قْرئِِ، فـيَـقَُولُ القَارئُِ: أقَـرَْأَنِي فُلَانٌ.

ُ
قِراَءَةً عَلَيْهِمْ وَيـقُْرَأُ عَلَى الم

লিখিত চুক্তি বা দলীলকে আরবীতে (صك) বলা হয়। এর 
বহুবচন হচ্ছে ছুকূক। আধনুিক ইসলামী ব্্যযাাংকে ছুকূক বন্ডের 
বিপরীতে ব্্যবহৃত হয়ে থাকে। যখন কো�োনো�ো ছক বা চুক্তি লেখা 
হয়, তখন সেটি সাক্ষীদের সামনে পড়ে শো�োনানো�ো হয়। সাক্ষীরা 
শুধ ু বলেন, হ্যযাঁ, এটা আমাদের সামনে লেখা হয়েছিল/আমরা 
এর সাক্ষী ছিলাম। বিচারক এটিকে পরুো�ো বক্তব্্যযের সাক্ষষ্য হিসেবে 

গ্রহণ করেন, যদিও সাক্ষীরা পরুো�ো চুক্তিটা নিজে মখুে পড়েন না 
বা বলেন না।

ঠিক অনরুূপই হাদীছ/কিরাআতের ক্ষেত্রে ছাত্র শায়খের সামনে 
হাদীছ/কুরআন পড়েন, এরপর ছাত্র বলেন,أقرأني فلان/قرأته على 
 অমকু আমাকে পড়িয়েছেন/আমি অমকুের নিকট পড়েছি’।‘ فلان
যেমন- দলীল পড়ে শো�োনানো�োর ওপর ভিত্তি করে সাক্ষষ্য গ্রহণ করা 
বৈধ, তেমনি শায়খের সামনে পড়া (القراءة على الشيخ)-এর ওপর 
ভিত্তি করে রেওয়ায়াতকে প্রমাণিত ধরা বৈধ।

দলীল-৩: সনদসহ হাসান বাছরী p-এর বক্তব্্য:
، عَنْ عَوْفٍ، ثـنََا مُُحَمَّدُ بْنُ الَحسَنِ الوَاسِطِيُّ ثـنََا مُُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، حَدَّ  حَدَّ

»  عَنِ الَحسَنِ، قاَلَ: »لَا بََأْسَ بِِالقِراَءَةِ عَلَى العَالِمِِ

রাবীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়: 

(১) মুহাম্মাদ ইবনে সালাম আল-বায়কান্দী: তার পরিচয় 
পরূ্্ববে চলে গেছে।

(২) মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আল-ওয়াসীতী: ইয়াহইয়া 
ইবনে মাঈন তাকে মযবতূ বলেছেন। আব ূ হাতেম p 
বলেছেন, কো�োনো�ো সমস্্যযা নেই। তবে ইবন ু হিব্বান p 
অভিযো�োগ করেছেন যে, তিনি মাওকূফকে মারফূ‘ হিসেবে বর্্ণনা 
করে দিতেন। কিন্তু এই অভিযো�োগের প্রমাণে ইমাম ইবন ুহিব্বান 
p শুধ ুএকটি উদাহরণ পেশ করেছেন। অন্্যদিকে বেশিরভাগ 
ইমামই তাকে মযবতূ বলেছেন। পাশাপাশি ইমাম বখুারী p 
তার থেকে মলূ কো�োনো�ো হাদীছে দলীল গ্রহণ করেননি। এই ধরনের 
ব্্যযাখ্্যযামলূক সহযো�োগী বর্্ণনায় তার রেওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন।10

(৩) আওফ: আওফের পরূ্্ণ নাম আওফ ইবন ুআবী জামীলা। 
তিনি বাছরার অধিবাসী এবং সত্্যবাদী, গ্রহণযো�োগ্্য ও মযবতূ রাবী। 
তবে ক্বাদারী ও শীআ মতবাদ দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত ছিলেন। তার 
আলো�োচনা পরূ্্ববে চলে গেছে।

উক্ত বর্্ণনায় ইমাম হাসান p বাছরী বলেছেন, শিক্ষকের 
সামনে হাদীছ পড়ে হাদীছ বর্্ণনা করায় কো�োনো�ো সমস্্যযা নেই। তথা 
এভাবে হাদীছ বর্্ণনা করলে হাদীছ গ্রহণযো�োগ্্য হবে। 

দলীল-৪: সনদসহ সুফিয়ান ছাওরী p-এর বক্তব্্য:

البُخَاريُِّ إِسْْماَعِيلَ  بْنُ  ثـنََا مُُحَمَّدُ  وَحَدَّ الفَرَبْريُِّ،  يوُسُفَ  بْنُ   وَأَخْبـرََنََا مُُحَمَّدُ 
10. তাহযীবুল কামাল, ২৫/৭১; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৯/৩০৩।

 কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্্জনের স্বরূপ

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
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حَدِّثِ
ُ
ثـنََا عُبـيَْدُ اللَّهَِّ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ قاَلَ: إِذَا قرُئَِ عَلَى الم  قاَلَ: حَدَّ

ثَنِِي. فَلَا بََأْسَ أَنْ يـقَُولَ: حَدَّ

রাবীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

(১) মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আল-ফিরাবরী: যিনি ছহীহ 
বখুারী সরাসরি ইমাম বখুারী p-এর নিকট থেকে পড়েছেন 
এবং লিখে নিয়েছেন। তার লিখিত ‍নসুখা বা কপিই সমগ্র বিশ্বে 
প্রচলিত। তার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ‘মিন্নাতুল বারী- ১ম খণ্ডে’ 
আছে।

(২) উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা: তিনি মযবতূ জ্ঞানী রাবী, 
তবে তার মধ্্যযে শীআ মতবাদের প্রতি ব্্যযাপক আকর্্ষণ ছিল। যার 
কারণে অনেক ইমাম তার উপর তানক্বীদ করেছেন। তার পরিচয় 
পরূ্্ববে চলে গেছে। 

(৩) সুফিয়ান ইবনে সাঈদ ছাওরী: তার পরিচয় পরূ্্ববে চলে গেছে।
সাধারণত শিক্ষক যখন নিজে মখুে হাদীছ শো�োনান, তখন ছাত্র 

বলেন ‘হাদ্দাছানী’ তথা তিনি আমাকে হাদীছ শুনিয়েছেন। উক্ত 
বর্্ণনায় ইমাম সফুিয়ান ছাওরী বলতে চেয়েছেন, ছাত্রও যখন 
শিক্ষকের সামনে পড়বেন, তখনও তিনি ‘হাদ্দাছানী’ বলতে 
পারেন। তথা উভয় ধরনের বর্্ণনা গ্রহণযো�োগ্্যতার দিক থেকে 
একই। শিক্ষক বললেও যা, ছাত্র পড়লেও তা।

দলীল-৫: শিক্ষকের শো�োনানো�ো না ছাত্রের পড়া কো�োনটা 
বেশি গ্রহণযো�োগ্্য? 
العَالِمِِ عَلَى  القِراَءَةُ  وَسُفْيَانَ  مَالِكٍ،  عَنْ  يـقَُولُ  عَاصِمٍ  أَبََا  عْتُ  وَسَمَِ  قاَلَ: 

وَقِراَءَتهُُ سَوَاءٌ.

রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

আবূ আছেম আন-নাবীল: তার পরূ্্ণ নাম যাহহাক ইবন ু
মাখলাদ। ইবন ু জুরাইজ তার লক্বব দিয়েছেন নাবীল। একবার 
বাছরা শহরে হাতি আসলে সকল ছাত্র দারস ছেড়ে সেই হাতি 
দেখতে যান, শুধ ু আব ূ আছেম যাহহাক একাই বসে পড়া 
অব্্যযাহত রেখেছিলেন। তখন ইবন ুজুরাইজ তার নাম দেন নাবীল 
তথা প্রকৃত বদু্ধিমান। তারপর তিনি এই নামেই (আব ূআছেম 
আন-নাবীল) প্রসিদ্ধ হয়ে যান। তিনি সর্্বসম্মতিক্রমে মযবতূ ও 
গ্রহণযো�োগ্্য ইমাম।11

উক্ত বর্্ণনায় স্পষ্টভাবে ইমাম মালেক p-এর মত তুলে 
ধরা হয়েছে। তার মতে, শিক্ষকের নিজে মখুে হাদীছ শো�োনানো�ো 
আর ছাত্রের বই থেকে পড়ার মধ্্যযে মানগত দিক থেকে কো�োনো�ো 
পার্্থক্্য নেই, বরং দুটিই সমান।

11. তাহযীবলু কামাল, ১৩/২৮৬; সিয়ারু আলামিন নবুালা, ৯/৪৮২।

তবে বেশিরভাগ উলামায়ে কেরামের মতে, শিক্ষকের হাদীছ 
শো�োনানো�ো মানগত দিক থেকে বেশি উচুঁ। আবার কেউ কেউ মনে 
করেন, ছাত্রের বই থেকে পড়া এবং শিক্ষকের কাছে শো�োনা এটাই 
মানগত দিক থেকে বেশি উচুঁ। নিম্নে দুই পক্ষেরই দলীল তুলে 
ধরা হলো— 

ছাত্রের পড়া বেশি শ্রেষ্ঠ: এই মতের পক্ষে রয়েছেন ইমাম 
আব ূ হানীফা ও ইবন ু আবী যি’ব। তাদের যকু্তি হচ্ছে শিক্ষক 
যখন নিজে পড়েন, তখন তার মনো�োযো�োগ বিভিন্ন দিকে দিতে হয়। 
সেক্ষেত্রে তিনি নিজে কো�োনো�ো ভুল করছেন কিনা তা অনেক সময় 
তার পক্ষে ধরা সম্ভব হয় না। অন্্যদিকে ছাত্র যখন পড়েন, তখন 
শিক্ষক সম্পূর্্ণ ফ্রি, তার উপর কো�োনো�ো চাপ নেই। তিনি তখন 
মনো�োযো�োগ দিয়ে ছাত্রের পড়ার শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা যাচাই করেন, যা 
হাদীছটিকে আরো�ো নির্্ভভু ল করে বর্্ণনা করতে সাহায্্য করে। 

শিক্ষকের পড়া বেশি শ্রেষ্ঠ: বেশিরভাগ উলামায়ে কেরাম 
এটির পক্ষে মতামত দিয়েছেন। তাদের দলীল হচ্ছে, স্বয়ং রাসলূলু্লাহ 
a ছাহাবীদের হাদীছ ও কুরআন শুনিয়েছেন, ঠিক তেমনি তিনি 
জিবরীল e-এর কাছ থেকে শুনেছেন। সতুরাং এটিই জ্ঞান 
বিতরণের মলূ ভিত্তি যে, শিক্ষক পড়বেন এবং ছাত্র শুনবেন। আর 
এটিই সনু্নাত ও এটিই আদি। 

উভয়টাই সমান: স্বয়ং আল্লাহর নবী aও জিবরীল 
e-কে কুরআন শো�োনাতেন। ছাহাবীগণও রাসলূ a-কে 
কুরআন শো�োনাতেন। সতুরাং শিক্ষাপদ্ধতি হিসেবে দুটিই গ্রহণযো�োগ্্য 
এবং দুটিই মানগত দিক থেকে সমান।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)
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আদর্্শ সমাজ গঠনে মসজিদগুলো�ো যেভাবে ভূমিকা 

রাখতে পারে:

১. শিশুদের জন্্য প্রতিটি মসজিদ একটি পাঠশালা: 
কো�োমলমতি শিশুদের নীতি-নৈতিকতার উপর বড় করে তো�োলার 
ক্ষেত্রে একটি পরিবারে একজন আদর্্শ বাবা-মায়ের ভূমিকার 
পাশাপাশি মসজিদগুলো�োর ভূমিকা কো�োনো�ো অংশে কম নয়। রাসলূ 
a-এর মসজিদে শিশুদের উপস্থিতি ছিল চো�োখে পড়ার মতো�ো।

عَنْ أَبََي قـتََادَةَ، يـقَُولُ بـيَـنَْا نََحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ خَرجََ عَلَيـنَْا رَسُولُ اِلله 
صلى الله عليه وسلم يََحْمِلُ أمَُامَةَ بنِْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبيِعِ وَأمُُّهَا زَيـنَْبُ 
بنِْتُ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم وَهِيَ صَبِيَّةٌ يََحْمِلُهَا عَلَى عَاتقِِهِ فَصَلَّى رَسُولُ اِلله صلى 
قاَمَ حَتَّىَّ  إِذَا  وَيعُِيدُهَا  إِذَا ركََعَ  يَضَعُهَا  عَاتقِِهِ  عَلَى  وَهِيَ  الله عليه وسلم 

قَضَى صَلََاتَهُ يـفَْعَلُ ذَلِكَ بِِهاَ.
আব ূ ক্বাতাদা c বলেন, একদা আমরা মসজিদে বসা 

ছিলাম। এমন সময় রাসলূলু্লাহ a স্বীয় কন্্যযা যায়নাবের মেয়ে 
উমামাহ বিনতু আবলু আছ ইবন ু রবী-কে কাাঁধে করে নিয়ে 
আমাদের কাছে আসেন। তখন উমামাহ শিশু ছিলেন। রাসলূলু্লাহ 
a তাকে কাাঁধে নিয়ে ছালাত আদায় করেন। তিনি রুকূ করার 
সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং দাাঁড়ানো�োর সময় তাকে আবার 
কাাঁধে উঠিয়ে নিতেন। তিনি এভাবে ছালাত আদায় শেষ করেন।12

রাসলূ a সাত বছর বয়স থেকেই শিশুদেরকে ছালাতের 
প্রশিক্ষণ দিতে নির্্দদেশ করেছেন। তিনি বলেন,ِمُرُوا أوَْلََادكَُمْ بِِالصَّلََاة 
وَفَرِّقُوا سِنِيَن  عَشْرِ  أبَـنَْاءُ  وَهُمْ  عَلَيـهَْا  وَاضْربِوُهُمْ  سِنِيَن  سَبْعِ  أبَـنَْاءُ   وَهُمْ 
الْمَضَاجِعِ  তো�োমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর বয়সে‘ بـيَـنْـهَُمْ فِي 
ছালাতের জন্্য নির্্দদেশ দাও। যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়ে 
যাবে, তখন (ছালাত আদায় না করলে) তাদেরকে মারবে এবং 
তাদের ঘমুের বিছানা আলাদা করে দিবে।13 আর বাচ্চারা যদি 
মসজিদে না আসে, তাহলে তারা ছালাত শিখবে-ই বা কী করে? 
কথায় বলে, ‘কাাঁচায় না নো�োয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস’।

শিশুদের কো�োমল মনকে আজ যেভাবে প্রতিপালন করা হবে, 
বড় হলে তারা অনায়াসে সেটাই প্র্যাকটিস করবে আর এটাই 
স্বাভাবিক। শিশুকালের শিক্ষাই স্থায়ী এবং টেকসই শিক্ষা। যে 
শিশু শৈশব থেকেই ছালাতের দীক্ষা পেয়েছে, সে শিশু কৈশো�োরে 
12. ছহীহ বখুারী, হা/৫৯৯৬; নাসাঈ, হা/৭১০।
13. মসুনাদে আহমাদ, ২/১৮০, হা/৬৬৮৯; হাকেম, ১/১৯৭; বায়হাক্বী, ৩/৮৪।

গিয়ে ছালাত ছেড়ে দিতে পারে না। মসজিদে উপস্থিতি তাদেরকে 
কেবল ছালাতের শিক্ষা দেয় না; বরং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-
পেশার মানষুের সংস্পর্্শশে এসে তাদের সাথে কথা বলা, তাদেরকে 
সম্মান করা ইত্্যযাদি বিষয়গুলো�োও তারা শিখতে পারে। এছাড়া 
তারা জুমআর খৎুবা শুনে ছো�োট থেকেই দ্বীনের বিষয়ে গভীর জ্ঞান 
অর্্জনের সযুো�োগ পায়। বিশেষত মক্তবভিত্তিক মসজিদগুলো�োতে 
প্রতিদিন সকালে কচিকাাঁচাদের যে জ্ঞানের আসর বসে, সেখান 
থেকে সে দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো�ো শিখে নিতে পারে। কীভাবে 
ওয ূকরবে, ঘমু থেকে উঠে কী বলবে, টয়লেটে প্রবেশের সময় 
কী বলবে ইত্্যযাদি বিষয়গুলো�ো শেখার ক্ষেত্রে শিশুদের জন্্য 
মসজিদের থেকে উত্তম কো�োনো�ো পাঠশালা হয় না। তুরস্কের কো�োনো�ো 
এক মসজিদের দেয়ালে লেখা আছে, ‘ছালাত আদায়ের সময় যদি 
পেছনের সারি থেকে বাচ্চাদের হাসির আওয়াজ না আসে, তাহলে 
পরবর্তী প্রজন্মের ব্্যযাপারে ভয় করুন’।

২. কিশো�োরদের জন্্য মসজিদ হচ্ছে একটি বিদ্্যযালয়: কিশো�োর 
শব্দটা শুনতেই সবার হৃদয় কেপে ওঠে! এরা না জানি কো�োন কিশো�োর 
গ্্যযাাং-এর সদস্্য! আজকের অধিকাংশ কিশো�োরের সাথে না আছে 
পাঠ্্য বইয়ের গভীর কো�োনো�ো সম্পর্্ক, না আছে পাড়ার মসজিদের 
সাথে কো�োনো�ো সংশ্লিষ্টতা। বর্্তমানে কিশো�োর মানে পাবজি খেলা, 
কিশো�োর মানে মেয়েদের উত্তত্যক্ত করা, কিশো�োর মানে মাদকাসক্তি, 
কিশো�োর মানে বাইক চালানো�োর বেপরো�োয়া প্রতিযো�োগিতা, কিশো�োর 
মানে মা-বাবার অবাধ্্যতা, কিশো�োর মানে রাত জেগে মেয়েদের সাথে 
নো�োংংরা চ্্যযাটিং, কিশো�োর মানে পথেঘাটে অযথা আড্ডাবাজি। অথচ 
রাসলূ a-এর এক কিশো�োর খাদেম ছিলেন, তার নাম রবীআহ 
ইবনে কা‘ব আল-আসলামী c, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আজকের 
কিশো�োরদের মধ্্যযে কল্পনাও করা যায় না। যেমনটি ছহীহ মসুলিম, 
নাসাঈ ও আব ূদাঊদসহ অসংখ্্য হাদীছগ্রন্থে বর্্ণণিত হয়েছে, রবীআহ 
ইবন ুকা‘ব আল-আসলামী c বলেন,
سَلْ فَقالَ لِي:  بوَضُوئهِِ وحَاجَتِهِ  فأتـيَـتُْهُ  أبيِتُ مع رَسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم   كُنْتُ 
 فـقَُلتُ: أسْألَُكَ مُراَفـقََتَكَ في الجنََّةِ. قالَ: أوْ غيَر ذلكَ قلُتُ: هو ذَاكَ.

قالَ: فأعِنِّيِّ علَى نـفَْسِكَ بكَثـرَْةِ السُّجُودِ.
একদা আমি রাতের শেষ প্রহরে রাসলূ a-এর (তাহাজ্জুদ 

ছালাতের জন্্য) ওযরূ পানি ও প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ 
করছিলাম। রাসলূ a তখন আমাকে বললেন, ‘হে রবীআহ! 
তুমি কিছু চাও’। আমি বললাম, ‘হে রাসলূ a! আমি আপনার 

আদর্্শ সমাজ বিনির্্মমাণে মসজিদের ভূমিকা

-সাইফুল্লাহ আল-মামনু মাদানী
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সাথে জান্নাতে থাকতে চাই’। রাসলূ a আবার বললেন, ‘এ 
ছাড়া আর কিছু চাওয়ার নেই?’ আমি বললাম, ‘এটাই (আমার 
একমাত্র চাওয়া)’। রাসলূ a বললেন, ‘তাহলে তুমি বেশি 
বেশি সিজদা করে (নফল সালাত আদায় করে) এ ব্্যযাপারে 
আমাকে সাহায্্য করো�ো’।14 

একইভাবে কিশো�োর ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন ুআব্বাস h 
মসজিদে নববীতে রাসলূ a-এর সংস্পর্্শশে এসে এমন 
ধীশক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন যে, রাসলূ a-এর মতৃ্্যযুর  পর 
বয়ো�োজ্্যযেষ্ঠ ছাহাবীদের বৈঠকে বসে মতামত দেওয়ার মতো�ো মর্্যযাদা 
তিনি অর্্জন করেছিলেন। আজকের সমাজের কিশো�োররা যদি 
মসজিদমখুী হতো�ো, তাহলে পাড়ায় পাড়ায় কিশো�োর গ্্যযাাংয়ের জন্ম 
হতো�ো না, পিতামাতাকে ‍দুশ্চিন্তায় নির্্ঘঘুম রাত কাটাতে হতো�ো না। 
তাই কিশো�োরদের আদর্্শবান হয়ে গড়ে উঠতে মসজিদের বিকল্প 
কো�োনো�ো বিদ্্যযাপীঠ হয় না।

৩. যুবকদের জন্্য মসজিদ হচ্ছে একটি কলেজ কিংবা 
বিশ্ববিদ্্যযালয়: ‍যবুসমাজ একটি জাতি ও দেশের মলূ চালিকাশক্তি। 
যবুকদের মেধার বিকাশ ও নীতি-নৈতিকতার উত্থানই মলূত 
একটি দেশ কিংবা জাতির প্রকৃত উন্নতি। কারণ নীতি-নৈতিকতা 
ছাড়া কখনো�ো কেউ উন্নতির চরম শিখরে আরো�োহণ করতে পারে 
না। একইভাবে মসুলিম দেশ হিসেবে কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্্যযালয় 
পর্্যন্ত শিক্ষার প্রতিটি স্তরেই দ্বীন ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব থাকা 
উচিত। কিন্তু দঃুখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, আমার দেশের কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্্যযায়গুলো�োতে নির্্দদিষ্ট সাবজেক্ট ছাড়া কো�োথাও ধর্মীয় কিংবা 
নৈতিক শিক্ষার কো�োনো�ো সিলেবাস নেই বললেই চলে। শিক্ষাব্্যবস্থা ও 
কারিকুলামের এমন দৈন্্যদশা থেকে দেশ ও জাতির ধ্বংস ঠেকাতে 
যবুকদের জন্্য মসজিদ নামক দ্বীনী শিক্ষার মহাবিদ্্যযালয়গুলো�ো 
একমাত্র আশার আলো�ো। এখানে এসে যবুকরা শিখতে পারে দ্বীনের 
মৌলিক জ্ঞান ,  শিখতে পারে আদব  -আখলাক,  সৎ ও   ছালাত
আদায়কারী মানষুগুলো�োর সংস্পর্্শশে এসে সে নিজেও হয়ে ওঠতে 
পারে সৎ ও ধার্্মমিক যবুক। এজন্্য মহান আল্লাহ একদিকে 
যেমন রুকূকারীদের সাথে রুকু করতে বলেছেন, ঠিক অন্্যদিকে 
সত্্যবাদীদের সঙ্গ দিতে বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, قِيمُوا

َ
 ﴿وَأ

اكِعِينَ﴾ الرَّ مَعَ  عُوا 
َ

وَارْك  
َ
اة

َ
ك الزَّ وا 

ُ
وَآت  

َ
ة

َ
لَا  আর তো�োমরা ছালাত‘ الصَّ

ক্বায়েম করো�ো, যাকাত প্রদান করো�ো এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ 
করো�ো’ (আল-বাক্বারা, ২/৪৩)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,يَا﴿ 
ادِقِينَ﴾ الصَّ مَعَ  وا 

ُ
ون

ُ
وَك  َ َّ

اللَّه قُوا  اتَّ آمَنُوا  ذِينَ 
َّ
ال هَا  يُّ

َ
 !হে মমুিনগণ‘ أ

তো�োমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো�ো এবং সত্্যবাদীদের সাথে 
থাকো�ো’ (আত-তাওবা, ১১৯)।

রাসলূ a বয়ো�োজ্্যযেষ্ঠ ছাহাবীদের মতো�ো যবুক ছাহাবীদেরকেও 
সবকিছুতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন। আবার যবুকরাও রাসলূ 

14. ছহীহ মসুলিম, হা/৪৮৯।

a-এর যেকো�োনো�ো ডাকে সবার আগে সাড়া দিতেন। বদরের 
যদু্ধে অংশগ্রহণের সযুো�োগ নিতে যবুক ছাহাবী মআুয ও ময়ুাওয়ায 
h-এর কৌ�ৌশলের কথা কে না জানে? তেমনিভাবে হানযালা 
c-এর ‍যদু্ধে যাওয়া, শহীদ হওয়া এবং জান্নাতে ফেরেশতা 
কর্্ততৃ ক তার গো�োসল করানো�োর ঘটনাও সবার জানা।

৪. বিবাহিত যুগলদের জন্্য মসজিদ হচ্ছে শান্তির নীড়: 
স্বামী ও স্ত্রীর মধ্্যকার দ্বন্দ্ব তথা পরিবারিক কলহ এ সমাজে এক 
ভয়াবহ মহামারিতে রূপ নিয়েছে। ‘দৈনিক প্রথম আলো�ো’র ২০২৩ 
সালের ১৩ জুনের রিপো�োর্্ট অনযুায়ী, ঢাকা শহরে প্রতি ৪০ মিনিটে 
একটি করে তালাক সংঘটিত হয়। ‘এখন’ টিভি চ্্যযানেলের নিউজ 
অনযুায়ী, রাজধানীতে প্রতিদিন গড়ে ৫০টিরও বেশি সংসার 
ভাঙছে। ২০২৩ সালে ঢাকার দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ৭ হাজার 
৩০৬টি এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ৬ হাজার ৩৯৯টি 
বিবাহবিচ্ছেদ রেকর্্ড  করেছে। বিবাহবিচ্ছেদের এ মহাপ্রলয়ের 
পিছনে বিভিন্ন কারণ থাকলেও মলূ কারণ হিসেবে পরিবারগুলো�োর 
মধ্্যযে আল্লাহভীতির অভাব, দুনিয়াবী লো�োভ-লালসা, পরকীয়া, 
আকাশচম্বী বাসনা আর আখেরাত বিমখুতাকেই সবচেয়ে বেশি 
দায়ী করা হয়। আর এ সকল কারণের পিছনে যে কারণটি লকুিয়ে 
রয়েছে তা হচ্ছে, পরিবারগুলোর মসজিদ বিমখুতা। অতি নগণ্্য 
সংখ্্যক স্বামী-স্ত্রীর সাথে মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষার সম্পর্্ক রয়েছে। 
মসজিদের মিম্বারগুলো�ো থেকে প্রতিনিয়ত কমবেশি একটি আদর্্শ 
পরিবারের বিভিন্ন দিক নিয়ে যে কথাগুলো�ো বলা হয়, পরিবারগুলো�ো 
যদি তা কাজে লাগাত, তাহলে সমাজের এমন করুণ চিত্র আমাদের 
কখনো�ো দেখতে হতো�ো না। কেননা মসজিদকেন্দ্রিক নৈতিক শিক্ষা 
তাদের মধ্্যকার সম্পর্্ক আরও গভীর করতে যে ভূমিকা রাখতে 
পারে, অন্্য কো�োনো�ো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তা পারে না। 

এদেশে মসজিদের সাথে পরুুষদের তুলনামলূক বাড়তি সম্পর্্ক 
থাকলেও নারীদের কো�োনো�ো সম্পর্্ক নেই বললেই চলে। প্রতিটি 
মসজিদেই পারিবারিক কাউন্সেলিং এর ব্্যবস্থা থাকা উচিত। বিভিন্ন 
ধরনের গবেষণায় উঠে এসেছে যে, ডিভো�োর্্স-এর ক্ষেত্রে অধিকাংশ 
ঘটনাতেই নারীর ভূমিকা পরুুষের তুলনায় বেশি। এ দেশে নারীরা 
হাট-বাজার, অফিস-আদালত, মাঠ-ময়দান, বিনো�োদন স্পটসহ 
যত্রতত্র যখন তখন বাধাহীনভাবে যাতায়াত করার অধিকার 
রাখলেও কেন যেন আল্লাহর ঘর মসজিদে উপস্থিত হয়ে দ্বীনের 
দটুি কথা শো�োনার অধিকার তারা রাখে না। শরীআহ তাদেরকে 
বারণ না করলেও সমাজের আবেগী অজ্ঞ মসুলিমরা তাদেরকে 
সে পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাাঁড়ায়। ফলে সমাজের অধিকাংশ 
নারীরা দ্বীনের ব্্যযাপারে অজ্ঞতা নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেয়। তারা 
খ্রিষ্টান মিশনারিদের পরিচালিত বিভিন্ন কর্্মকাণ্ডে ঠিকই অংশ নেয়। 
অসংখ্্য নারী ঘর থেকে বের হয়ে ক্ষু দ্রঋণের মতো�ো সদূী কার্্যক্রমে 
জড়িয়ে পড়ছে, নিয়মিত কিস্তির হাযিরা দিচ্ছে। পরপরুুষের সাথে 
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হাসিতামাশা করছে তাতে কো�োনো�ো সমস্্য হচ্ছে না, কেবল মসজিদে 
আসাতেই যত সমস্্যযা। ফলে অনবরত পারিবারিক কলহ লেগেই 
থাকে এবং প্রতিনিয়ত বিচ্ছেদের ঘটনা বেড়েই চলেছে। তাই 
মসজিদের সাথে একটি দম্পতির সম্পর্্ক গভীর ও দঢ়ৃ করতে পরুুষের 
ন্্যযায় একজন নারীরও অবাধে মসজিদে আসতে পারার অধিকার ও 
অভ্্যযাস থাকা উচিত। সে জন্্য মসজিদে দ্বায়িত্বশীল যো�োগ্্য সপুরুুষ 
আর স্বনির্্ভর আলেমের উপস্থিতিও জরুরী। প্রত্্যযেকটা মসজিদকে 
জুমআর মসজিদ না বানিয়ে একটা গ্রামে একটি থেকে সর্বোচ্চ দটুি 
জামে মসজিদ রাখা উচিত, যেখানে সযুো�োগ্্য আলেম থাকবেন।

৫. বয়ো�োবৃদ্ধদের জন্্য মসজিদ হচ্ছে প্রশান্তির ঠিকানা: 
ঘরে ঘরে বয়ো�োবদৃ্ধ মানষুগুলো�োর হতাশা এবং একাকিত্বের দুর্্ববিষহ 
জীবনযদু্ধ এখন উত্তাল সাগরের পানির ঢেউয়ের গতিতে বেড়েই 
চলছে। কারণে বা অকারণে সন্তানেরা পিতামাতার কাছ থেকে 
দরূে থাকছে অথবা পরিস্থিতির কারণে থাকতে বাধ্্য হচ্ছে। এতে 
বদৃ্ধ পিতামাতা নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু আশার বাণী হচ্ছে, ছালাতকে কেন্দ্র করে মসজিদগামী 
বয়ো�োবদৃ্ধরা মসজিদমখুী অন্্যযান্্য মছুল্লীদের সাথে ছালাতে 
অংশগ্রহণের মধ্্য দিয়ে যে এক নিবিড় সম্পর্্ক গড়ার সযুো�োগ পায়, 
তা তাদের হতাশা এবং মানসিক কষ্ট দরূ করতে বড় ভূমিকা রাখে। 
যখন নিকটজনদের সকলেই তাদের ছেড়ে বহু দরূে থাকে, তখন 
শৈশবের মতো�ো তারা তাদের আনন্দ-বেদনার কথাগুলো�ো শেয়ার 
করার মতো�ো কিছু সৎজন ও ছালাত আদায়কারী বন্ধু  পেয়ে যান। 
আর এ সৎসঙ্গ তাদের মাঝে স্বর্গীয় সখু ফিরিয়ে দেয়। মসজিদের 
মিম্বারগুলো থেকে প্রতিনিয়ত তারা যে কথাগুলো�ো শুনতে পান, 
তা একদিকে তাদের মনের পিপাসা যেমন দরূ করে, অন্্যদিকে 
তেমনি তাদের মনে সাহস ও সান্ত্বনা যো�োগায়। মাঝেমধ্্যযেই 
হতাশার অন্ধকার ছেয়ে আসলেও ঈমানের আলো�ো দিয়ে তা তারা 
দরূ করতে সক্ষম হন। ঠিক এভাবেই মছুল্লীদের সাথে তাদের একে 
অপরের যে বন্ধুত্বের  সম্পর্্ক জন্মায় তা তাদেরকে একাকিত্বের 
অভিশাপ থেকে মকু্তি দেয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, একটা 
সময় বয়ো�োবদৃ্ধ মানষুগুলো�োকে মসজিদে পড়ে থাকতে দেখা গেলেও 
আজ তা হারিয়ে গেছে। অজ্ঞতা, উদাসীনতা এবং লালসার দাসত্ব 
তাদেরকে পেয়ে বসেছে। দিনের অধিকাংশ সময়ই তারা বিভিন্ন 
ধরনের বিনো�োদন কিংবা ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস নিয়ে পড়ে থেকে দিন 
পার করে দিচ্ছে, যা তাদের হতাশা আর একাকিত্বের যন্ত্রণা আরও 
বহুগুণে বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাই বেলা শেষে পরিণত বয়সে প্রশান্তি 
ফিরে পেতে তাদের ফিরে আসা উচিত আল্লাহর ঘরে, পড়ে থাকা 
উচিত আল্লাহর কিতাব নিয়ে। এ বয়সে একমাত্র মসজিদ-ই হতে 
পারে তাদের জন্্য পথৃিবীতে সেরা প্রশান্তির ঠিকানা।

৬. বিচারপ্রার্থীদের জন্্য মসজিদ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বিচারালয়: 
রাসলূ a-এর সময় থেকেই মসজিদ ছিল মসুলিম রাষ্ট্রের বিচার-

ফয়সালার কেন্দ্রবিন্দু। আজও অনেক মসজিদে এ ধারা অব্্যযাহত 
রয়েছে। বিশেষ করে আরব বিশ্বে ক্বিছাছ-এর মতো�ো গুরুত্বপরূ্্ণ 
বিচার-ফয়সালা প্রতিটি অঞ্চলের কেন্দ্রীয় মসজিদের খো�োলা মাঠে 
কার্্যকর করা হয়। রাসলূ a নিজ মসজিদে বসে হাজারো�ো মানষুের 
সখু-দুঃখ আর আনন্দ-বেদনার কথা শুনে যথাযথ ব্্যবস্থা নিতেন। 
মসজিদে নববী-ই ছিল মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান বিচারালয়। বিচারকের 
মধ্্যযে আল্লাহভীতি এবং শান্ত মেজাজের উপস্থিতি অতীব জরুরী 
দুটি বিষয়। আর একজন বিচারক যখন আল্লাহর ঘরে বসে বিচার-
ফয়সালা করেন, তখন তার মধ্্যযে বাড়তি আল্লাহভীতি এবং শান্ত 
মেজাজের বাড়তি উপস্থিতি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তেমনিভাবে 
মসজিদে উপস্থিত আমজনতা যখন এ সকল বিচার-ফয়সালার 
প্রত্্যক্ষদর্শী হয়, তখন সরাসরি তার একটা প্রভাব তাদের জীবনে 
পড়বে এটাই স্বাভাবিক। নবী a-এর মসজিদের মতো�ো আমাদের 
সমাজের মসজিদগুলো�োতে আজও যদি কো�োর্্ট-কাছারির পাশাপাশি 
ছো�োটখাটো�ো কিছু বিচার-ফয়সালার ব্্যবস্থা থাকত, তাহলে সমাজের 
চলমান অধঃপতন হয়তো�ো আমাদের দেখতে হতো�ো না। কো�োর্্ট-
কাছারির বিচার-ফয়সালাতে বাদী-বিবাদী আর বিচারক পক্ষ ছাড়া 
আর কো�োনো�ো পক্ষ থাকে না বললেই চলে। আর মসজিদকেন্দ্রিক 
বিচার-ফয়সালাগুলো�ো উল্লিখিত পক্ষগুলো�ো ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণি-
পেশার মানষু তা দেখতে পায়। ফলে সকলেই এ থেকে শিক্ষা 
নিতে ও সতর্্ক হতে পারে। মসজিদের এমন ভূমিকা সখুী ও আদর্্শ 
সমাজের জন্্য একান্ত প্রয়ো�োজন। 

৭. মসজিদ হচ্ছে আত্মার চিকিৎসাকেন্দ্র: আল্লাহর যিকির বা 
স্মরণ আত্মার প্রশান্তির সবচেয়ে সেরা ওষধু। আল্লাহ বলেন, َذِين
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َ
 যারা‘ آمَنُوا وَت

ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের মন প্রশান্ত হয়; জেনে 
রেখো�ো! আল্লাহর স্মরণেই মন প্রশান্ত হয়’ (আর-রা‘দ, ১৩/২৮)। 

আর আল্লাহর ঘর মসজিদ হচ্ছে আল্লাহর যিকিরের সবচেয়ে 
উৎকৃষ্ট জায়গা। মহান আল্লাহ বলেন,َع َ

رْف
ُ
ت نْ 

َ
أ  ُ َّ
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َ
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َ
ك

ْ
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যেগুলো�োকে সমনু্নত করতে এবং যাতে তাাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ 
নির্্দদেশ দিয়েছেন। (কিছু লো�োক) তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাাঁর পবিত্রতা 
ও মহিমা ঘো�োষণা করে’ (আন-নরূ, ২৪/৩৬)। ‍বর্্তমান দনুিয়াতে 
মানষুের শারীরিক সমস্্যযাগুলো�ো চিকিৎসার জন্্য উন্নত অনেক ব্্যবস্থা 
রয়েছে। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশেও অনেক 
আধনুিক ও বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা কেবলই 
মানষুের শারীরিক চিকিৎসা দিয়ে থাকে; কিন্তু হিংসা, বিদ্বেষ, 
অহংকার, পরশ্রীকাতরতা, রাগ, লো�োভ, লালসা, হতাশা, অকৃতজ্ঞতা 
ইত্্যযাদি মানসিক এবং সমাজের শান্তি-শঙৃ্খলা বিধ্বংসী ব্্যযাধিসমহূের 
সচুিকিৎসা ও স্থায়ী সমাধানের কো�োনো�ো ব্্যবস্থাই এসকল হাসপাতালে 
নেই। সেক্ষেত্রে আল্লাহর ঘর মসজিদগুলো�ো জন্মলগ্ন থেকেই এ 
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সকল ব্্যযাধি থেকে মকু্তি দিতে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয়ের ভূমিকা পালন 
করে আসছে। আল্লাহর ঘর মসজিদের একেকজন ইমাম ও খতীব 
একেকজন সাইকো�োলজিস্ট ডাক্তারের ভূমিকা পালন করে থাকে। 
তাদের পরামর্্শ ও দিকনির্্দদেশনায় আরো�োগ্্য প্রত্্যযাশী সমাজের অসংখ্্য 
মানসিক রো�োগী ধীরে ধীরে সসু্থ হয়ে ওঠে। আল-হামদলুিল্লাহ!

৮. মসজিদ হচ্ছে সাম্্যযের প্রতীক: মসজিদ হচ্ছে একটি 
সমাজের একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যেখানে একই সময়ে একই স্থানে এক 
কাতারে এবং পাশাপাশি দাাঁড়িয়ে আবাল-বদৃ্ধ-বনিতা, ‍শিক্ষিত-
অশিক্ষিত, ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্তসহ 
সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানষু মিলিত হয় এবং ছালাত 
আদায় করে। তাদের মধ্্যযে তখন থাকে না কো�োনো�ো ভেদাভেদ, 
পার্্থক্্য ও হিংসা-বিদ্বেষ। সকল পরিচয় ভুলে গিয়ে এক আল্লাহর 
সামনে চূড়ান্ত বিনয়ের সাথে তাাঁর গো�োলাম দাাঁড়াবে এটাই মহান 
আল্লাহর নির্্দদেশ। মহান আল্লাহ বলেন, ِوٰت

َ
ل ى الصَّ

َ
عَل وا 

ُ
 ﴿حٰفِظ

نِتِينَ﴾
ٰ
ق  ِ

َّ
لِِلَّه ومُوا 

ُ
وَق ى 

ٰ
وُسْط

ْ
ال وةِ 

ٰ
ل  তো�োমরা ছালাতের প্রতি‘ وَالصَّ

যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্্যবর্তী ছালাতের প্রতি এবং আল্লাহর 
উদ্দেশ্্যযে তো�োমরা দাাঁড়াবে বিনীতভাবে’ (আল-বাক্বারা, ২/২৩৮)। 

এভাবেই ছালাতের জন্্য মসজিদে সবার উপস্থিতি সকলকে 
কো�োমলতা ও বিনয়ের শিক্ষা দেয়। এছাড়া রাসলূ a ছালাতের 
কাতারে অত্্যন্ত যত্নসহকারে যে কো�োনো�ো প্রকার সৌ�ৌন্দর্্যহীনতা 
পরিহার করে সশুঙৃ্খলভাবে দাাঁড়াতে নির্্দদেশ দিয়েছেন। তিনি 
বলেন,وَليِنُوا الْْخلََلَ،  وَسُدُّوا  الْمَنَاكِبِ،  بـيَْْنَ  وَحَاذُوا  أقَِيمُوا ‌الصُّفُوفَ،    
وَصَلَهُ صَفًّا  وَصَلَ  وَمَنْ  للِشَّيْطاَنِ،  فـرُُجَاتٍ  تَذَرُوا  وَلََا  إِخْوَانِكُمْ   بِِأيَْدِي 
 ,তো�োমরা কাতার সো�োজা করে দাাঁড়াও‘ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اُلله
কাাঁধের সাথে কাাঁধ বরাবর করে দাাঁড়াও, ফাাঁকা জায়গাগুলো�ো বন্ধ 
করো�ো, তো�োমাদের ভাইদের সাথে বিনম্র থাকবে, কাতারের মধ্্যযে 
শয়তানের জন্্য জায়গা ফাাঁকা রেখে দাাঁড়াবে না। আর জেনে 
রেখো�ো! যে ব্্যক্তি কাতারে মিলেমিশে দাাঁড়ায়, আল্লাহ তার সাথে 
সম্পর্্ক রক্ষা করে থাকেন আর যে ব্্যক্তি কাতারের মাঝে ফাাঁকা 
রেখে দাাঁড়ায়, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্্ক ছিন্ন করে থাকেন’।15 
সাম্্যযের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়টি আর হয় না। মসজিদকেন্দ্রিক 
সাম্্যযের এ মহান শিক্ষা-ই দিতে পারে একটি আদর্্শ পরিবার ও 
সমাজের জন্ম।

৯. মসজিদ ব্্যক্তিত্বসম্পন্ন, গাম্ভীর্্যপূর্্ণ ও শান্তশিষ্ট হতে 
শেখায়: গো�োলাম তার মালিকের সামনে যাবে আর তার মধ্্যযে একটা 
আলাদা অনভূুতি থাকবে না, তা কি হয়? তার হাাঁটার মধ্্যযে একটা 
গাম্ভীর্্য থাকবে না, তাও কি হয়? তাই তো�ো ইক্বামত হলে আল্লাহর 
নবী a তাড়াহুড়ো�ো করে কিংবা দৌ�ৌড়ে এসে ছালাতে শামিল 
হতে বারণ করেছেন। বরং বিশেষ ভাবগাম্ভীর্্যসহ আত্মসম্মানের 

15. ছহীহ আত-তারগীব, হা/৪৯৫।

সাথে, ব্্যক্তিত্ব বজায় রেখে এবং শান্তভাবে ছালাতে শামিল হতে 
উদ্বুদ্ধ করেছেন। রাসলূ a বলেছেন, قاَمَةَ ‌فاَمْشُوا عْتُمُ ‌الْْإِ  إِذَا سَم‌َِ
تُسْرعُِوا وَلََا  وَالْوَقاَرِ،  بِِالسَّكِينَةِ  وَعَلَيْكُمْ   যখন তো�োমরা‘ ‌إِلََى ‌الصَّلََاةِ، 
ইক্বামত শুনতে পাবে, তখন তো�োমরা স্বাভাবিকভাবে হেটে ছালাতে 
শামিল হবে, তো�োমাদের আবশ্্যক হলো�ো প্রশান্ত, গাম্ভীর্্যভাব বজায় 
রাখা আর তো�োমরা তাড়াহুড়া করবে না’।16 এভাবে একজন ছালাত 
আদায়কারী যখন প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে গাম্ভীর্্য অবলম্বন 
করে মসজিদ পানে ছুটে যায়, তখন নিঃসন্দেহে তা তার মধ্্যযে 
একটি ভালো�ো অভ্্যযাসের জন্ম দেয়, যা তাকে সমাজের সবার কাছে 
প্রিয় করে তো�োলে। এভাবেই যখন সমাজের মানষু একে অপরের 
প্রিয় হয়ে ওঠে, তখন সে সমাজ একটি আদর্্শ সমাজ হতে বাধ্্য।

১০. দায়িত্বশীলদের বৈশিষ্টট্য কেমন হওয়া উচিত মসজিদ 
থেকে সে শিক্ষা পাওয়া যায়: যমীনের মধ্্যযে সর্বোৎকৃষ্ট জায়গার 
ব্্যবস্থাপনাও হতে হবে সবচেয়ে সনু্দর এ কথা-ই ঠিক। সনু্দর 
ব্্যবস্থাপনার জন্্য দায়িত্বশীল মানষুও হওয়া চাই উত্তম মানষু। মহান 
আল্লাহ বলেন,َام

َ
ق

َ
خِرِ وَأ

ْ
يَوْمِ الْآ

ْ
ِ وَال

َّ
ِ مَنْ آمَنَ بِاللَّه

َّ
مَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّه  ﴿إِنَّ

هْتَدِينَ﴾
ُ ْ
وا مِنَ الْم

ُ
ون

ُ
نْ يَك

َ
ئِكَ أ

َ
ول

ُ
عَ�سَى أ

َ
َ ف َّ

 اللَّه
َّ

شَ إِلَّا
ْ

مْ يَخ
َ
 وَل

َ
اة

َ
ك ى الزَّ

َ
 وَآت

َ
ة

َ
لَا  الصَّ

‘তারাই তো�ো আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে 
আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি, ছালাত ক্বায়েম করে, যাকাত দেয় 
এবং আল্লাহ ছাড়া অন্্য কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা 
যায়, তারা হবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্্ভভু ক্ত’ (আত-তাওবা, ৯/১৮)।

তাই যে কাউকে মসজিদের দায়িত্বশীল বা কমিটিতে স্থান করে 
দেওয়া মহান আল্লাহর নির্্দদেশের সসু্পষ্ট লঙ্ঘন। উল্লিখিত পাঁচটি 
গুণ দায়িত্বশীলের মধ্্যযে থাকা চাই। সমাজের মানষু মসজিদের 
দায়িত্বশীল নির্্ববাচন করতে অথবা গুরুত্বপরূ্্ণ কো�োনো�ো কাজে কাউকে 
দায়িত্ব দিতে এসকল বিষয়ে চিন্তা করবে এটাই স্বাভাবিক। 
সত্্যযিকারার্্থথে সমাজের প্রতিটি কাজে যদি এ পন্থা অবলম্বন করা 
যেত, তাহলে প্রতিটি সমাজ সো�োনার মদীনার ন্্যযায় সো�োনার সমাজে 
রূপান্তরিত হতো�ো এবং সব ধরনের অস্থিরতা কেটে যেত।

১১. ছালাতের নির্্ধধারিত সময়ে জামাআতে ছালাত 
আদায়ের অভ্্যযাস ব্্যক্তিকে নিয়মতান্ত্রিক, পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি 
হতে শেখায়: মানষুের জীবন মলূত কিছু সময়ের সমষ্টি। সময়ের 
মলূ্্য দিতে পারা মানে জীবনের মলূ্্য বঝুতে পারা। সময়ের যথাযথ 
ব্্যযাবহার-ই একজন মানষুকে সফলতার উচ্চ শিখরে পৌ�ৌঁছে 
থাকে। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতকে আল্লাহ নির্্দদিষ্ট সময়ের সাথে বেধঁে 
দিয়েছেন, যা যথাসময়ে মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাতবদ্ধভাবে 
আদায় করা মমুিন পরুুষের উপর ফরয। মহান আল্লাহ বলেন, َّإِن﴿ 
وتًا﴾

ُ
وْق ؤْمِنِينَ كِتٰبًا مَّ

ُ ْ
ى الْم

َ
تْ عَل

َ
ان

َ
 ك

َ
وة

ٰ
ل  নির্্ধধারিত সময়ে ছালাত‘ الصَّ

ক্বায়েম করা মমুিনদের জন্্য অবশ্্য কর্্তব্্য’ (আন-নিসা, ৪/১০৩)। 

16. ছহীহ বখুারী, হা/৬৩৬।
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একইভাবে আল্লাহ নিয়মিত জামাআতবদ্ধভাবে আদায়ের নির্্দদেশ 
দিয়েছেন, যা ব্্যক্তিকে সময়ের গুরুত্ব এবং নিয়মতান্ত্রিক হতে 
শেখায়। মহান আল্লাহ বলেন, َ

وة
ٰ
ك الزَّ وا 

ُ
وَءَات  

َ
وة

ٰ
ل الصَّ قِيمُوا 

َ
 ﴿وَأ

كِعِينَ﴾ عُوا مَعَ الرّٰ
َ

 আর তো�োমরা ছালাত প্রতিষ্ঠা করো�ো, যাকাত‘ وَارْك
দাও এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ করো�ো’ (আল-বাক্বারা, ২/৪৩)। 

মসজিদ মানষুকে পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। তাই তো�ো 
মসজিদে যেনতেন পো�োশাক পরিধান করে যেতে বারণ করা হয়েছে, 
যা ব্্যক্তিকে পরিচ্ছন্ন জীবনে উৎসাহিত করে থাকে। মহান আল্লাহ 
বলেন, َ

رَبُوا وَلَا
ْ

وا وَاش
ُ
ل

ُ
لِّ مَسْجِدٍ وَك

ُ
مْ عِندَ ك

ُ
تَك

َ
وا زِين

ُ
ذ

ُ
 ﴿يٰبَنِىٓ ءَادَمَ خ

سْرِفِينَ﴾
ُ ْ
 يُحِبُّ الْم

َ
هُۥ لَا وٓا إِنَّ

ُ
سْرِف

ُ
 হে বনী আদম! প্রত্্যযেক ছালাতের‘ ت

সময় তো�োমরা সনু্দর পো�োশাক পরিধান করো�ো, খাও এবং পান করো�ো; 
কিন্তু অপচয় করো�ো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ 
করেন না’ (আল-আ‘রাফ, ৭/৩১)। এছাড়া রাসলূ a কাাঁচা 
পেয়ঁাজ এবং রসনুের মতো�ো কড়া গন্ধযকু্ত খাবারের সামান্্য ঘ্রাণ 
নিয়েও মসজিদে যেতে বারণ করেছেন, তা কারো�ো অজানা নয়। 
মমুিন কখনো�ো অন্্যযের কষ্টের কারণ হতে পারে না, সে কারণেই 
রাসলূ a-এর এই সতর্্কবাণী। এভাবেই মসজিদ আল্লাহর 
বান্দাদেরকে নিয়মতান্ত্রিক হতে শিক্ষা দিয়ে থাকে।

১২. মসজিদে ব্্যক্তির নিয়মিত উপস্থিতি ব্্যক্তিকে নিফাক্বী 
থেকে মুক্তি দেয়: একটি সমাজের অস্থিরতার পেছনে সমাজে 
বসবাসরত কপট মনুাফেক্বদের ভূমিকা বিরাট। তাদের মিথ্্যযাবাদিতা, 
খেয়ানত, গালমন্দ ইত্্যযাদি বিষয় প্রতিনিয়ত একটি সমাজকে ধীরে 
ধীরে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। তাই সমাজের কপট শ্রেণির 
মানষুের পরিশুদ্ধি ছাড়া কখনো�ো একটি আদর্্শ সমাজ গঠন সম্ভব 
নয় আর জামাআতবদ্ধ ছালাত মানষুকে কপটতা থেকে মকু্তি দেয়, 
বিশেষত এশা ও ফজরের ছালাত। আল্লাহর রাসলূ a বলেছেন, 
 مَنْ صلَّى لِله أربعيَن يومًا في جماعةٍ يدُْركُِ التَّكْبيرةََ الأوُلََى كُتِبَتْ لهُ بـرَاَءَتََانِ
 যে ব্্যক্তি ৪০ দিন যাবৎ তাকবীরে‘ بـرَاَءَةٌ مِنَ النارِ، و بـرَاَءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ
তাহরীমার সাথে জামাআতে ছালাত আদায় করবে, তাকে দটুি বিষয় 
থেকে মকু্তি দেওয়া হবে— ১. জাহান্নামের আগুন ও ২. নিফাক্বী’।17

তিনি আরও বলেন,ِالْفَجْر مِنَ  الْمُنَافِقِيَن  عَلَى  أثَـقَْلَ  صَلَاةٌ   ليَْسَ 
حَبـوًْا وَلَوْ  لأتَـوَْهُُماَ  فِيهِمَا  مَا  يـعَْلَمُونَ  وَلَوْ   মনুাফেক্বের জন্্য‘ وَالْعِشَاءِ 
এশা ও ফজরের ছালাতের চেয়ে ভারী আর কো�োনো�ো ছালাত নেই। 
তারা যদি জানত যে, এ দুই ছালাতে কী (পরিমাণ ছওয়াব ও 
কল্্যযাণ) আছে, তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও মসজিদে 
উপস্থিত হতো�ো’।18

এজন্্যই ছাহাবীগণ যখন কাউকে জামা‘আতে অনপুস্থিত 
দেখতেন, তখন তারা তাকে মনুাফেক্ব মনে করতেন। এ সকল 
হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিয়মিত জামাআতবদ্ধ ছালাত 
17. সিলসিলা ছহীহা, হা/২৬৫২।
18. ছহীহ বখুারী, হা/৬৫৭।

ব্্যক্তি ও সমাজকে নিফাক্ব থেকে পবিত্র করে। এককথায় মসজিদ 
মানষুকে কপটতা পরিহারের শিক্ষা দেয়। এভাবেই মসজিদের 
ছোঁয়ায় একটি সমাজ কপটতা থেকে মকু্ত হয়ে আদর্্শ সমাজে 
পরিণত হতে পারে। কো�োনো�ো কো�োনো�ো সালাফ বলেছেন, তো�োমরা 
কি জান সকালবেলার বাতাস কেন এত মনো�োমগু্ধকর? এর কারণ 
হলো�ো সকালের বায় ুমনুাফেক্বদের নিঃশ্বাস থেকে মকু্ত থাকে।

সমাপনী:

পরিশেষে নির্দ্বি ধায় এ কথা বলা যায় যে, আজকের এ অসসু্থ 
সমাজের মানবিক ও আদর্্শশিক পরিবর্্তনের মধ্্য দিয়ে সমাজের 
মানষুকে সো�োনালী অতীতের দিকে ফিরিয়ে নিতে প্রথমত 
মসজিদগুলো�োকে মলূধারার আবাদী মসজিদে রূপান্তরিত করতে 
হবে। দ্বিতীয়ত, মসজিদের সাথে সমাজের সকল শ্রেণি ও পেশার 
মানষুের অধিকতর উপস্থিতি ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে 
হবে। তাহলে আমরা গড়তে পারব একটি আদর্্শ সমাজ, যেখানে 
থাকবে না মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, খনুাখনুি, বৈষম্্য আর 
মানবাধিকার লঙ্ঘন। পরিশেষে মহান মালিকের দরবারে ফরিয়াদ 
করি, তিনি যেন আমাদেরকে সকলের ঐক্্যবদ্ধ প্রচেষ্টার বিনিময়ে 
একটি সোনালি সমাজ উপহার দেন- আমীন!
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শীতকাল ইসলামে ইবাদত পালনের জন্্য একটি বিশেষ সময় 
হিসেবে বিবেচিত হয়। এই সময়ে আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকে, দিন 
ছো�োট হয় এবং রাত দীর্্ঘ হয়— যা মমুিনদের জন্্য ইবাদত, যিকির-
আযকার ও আত্মসমালো�োচনার উত্তম সযুো�োগ এনে দেয়। ইসলামী 
শিক্ষায় শীতকে শুধু প্রকৃতির এক মৌ�ৌসমু হিসেবে দেখা হয়নি, 
বরং এটিকে আখেরাতের সফলতা অর্্জনের এক অনন্্য সযুো�োগ 
বলা হয়েছে। প্রিয় নবী a শীতকালকে ‘মমুিনের বসন্তকাল’ 
বলেছেন। কারণ এতে ইবাদত করা সহজ হয়, পাপ থেকে বিরত 
থাকা সহজ হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্্জনের পথ প্রশস্ত হয়।
কুরআনে শীতকালীন ইবাদতের তাৎপর্্য:

কুরআনে সরাসরি ‘শীতকালীন ইবাদত’ শব্দবন্ধ না থাকলেও 
ইবাদত, তাক্বওয়া, ধৈর্্য ও আল্লাহর স্মরণ সম্পর্্ককিত অসংখ্্য 
আয়াতে এই সময়ের গুরুত্ব পরো�োক্ষভাবে ফুটে উঠেছে। শীতের 
দীর্্ঘ রাত ও সংক্ষিপ্ত দিন ইবাদতের জন্্য অনকূুল পরিবেশ সষৃ্টি 
করে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে বলেন, َذِين

َّ
هَا ال يُّ

َ
 ﴿يَا أ

﴾
ً

صِيلًا
َ
 وَأ

ً
رَة

ْ
حُوهُ بُك ثِيرًا - وَسَبِّ

َ
رًا ك

ْ
َ ذِك َّ

رُوا اللَّه
ُ

ك
ْ
 !হে মমুিনরা‘ آمَنُوا اذ

তো�োমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো�ো এবং সকালে ও 
সন্ধ্যায় তাাঁর প্রশংসা করো�ো’ (আল-আহযাব, ৩৩/৪১-৪২)। 

শীতের রাতে মানষু সহজেই দীর্্ঘ সময় জেগে ছালাত আদায় 
করতে পারে, কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে এবং ধ্্যযান ও 
চিন্তায় মগ্ন থাকতে পারে। এই আয়াত আমাদের মনে করিয়ে দেয় 
যে, ঋতু যা-ই হো�োক না কেন, আল্লাহর স্মরণ ও প্রশংসা সর্্বদা 
অব্্যযাহত থাকা উচিত।
হাদীছে শীতকালীন ইবাদতের গুরুত্ব:

রাসলূলু্লাহ a শীতকালের ইবাদত সম্পর্্ককে একাধিক হাদীছে 
উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি শীতকালকে মমুিনের জন্্য বিশেষ 
অনগু্রহের সময় বলেছেন।

১. শীত মুমিনের বসন্তকাল: নবী a বলেছেন, ‘শীতকাল 
মমুিনের বসন্তকাল। দিন ছো�োট হওয়ায় সে ছিয়াম রাখতে পারে 
এবং রাত দীর্্ঘ হওয়ায় ছালাত আদায় করতে পারে’।19 এই হাদীছে 
বঝুা যায়, শীতকাল এমন এক মৌ�ৌসমু, যেখানে ইবাদত সহজ হয়ে 
যায় এবং এর মাধ্্যমে আল্লাহর নৈকট্্য লাভ সম্ভব হয়।

২. তাহাজ্জুদ ও রাতের ইবাদত: শীতের দীর্্ঘ রাত তাহাজ্জুদ 
ছালাত আদায় করার সর্বোত্তম সময়। নবী a বলেছেন, 
19. মসুনাদে আহমাদ, হা/২৪১৫৯; বায়হাক্বী, শুআবলু ঈমান, হা/৩৮৫২।

رَبِّكُمْ إِلََى  قـرُْبةٌَ  وَهُوَ  قـبَـلَْكُمْ  الصَّالِِحِيَن  دَأْبُ  فإَِنَّهُ  اللَّيْلِ  بِقِيَامِ   عَلَيْكُمْ 
 তো�োমাদের ক্বিয়ামলু লায়ল (রাতের‘ وَمَكْفَرَةٌ للِسَّيِّئَاتِ وَمَنـهَْاةٌ لِلِإثْمِْ
ছালাত) আদায় করা উচিত। কেননা রাতে ইবাদত করা তো�োমাদের 
পরূ্্ববর্তী সৎকর্্মশীল ব্্যক্তিগণের রীতি, তো�োমাদের জন্্য তো�োমাদের 
প্রতিপালকের নৈকট্্য লাভের সযুো�োগ এবং পাপরাশি মো�োচনকারী 
ও পাপ হতে বিরত থাকার অন্্যতম মাধ্্যম’।20 তাহাজ্জুদ ছালাত 
শুধ ুপাপ মো�োচনের মাধ্্যমই নয়, বরং এটি আল্লাহর বিশেষ প্রিয় 
ইবাদত। শীতের সময় ঘমু থেকে ওঠা তুলনামলূকভাবে সহজ হয়, 
ফলে এই ইবাদত অধিক পরিমাণে করা সম্ভব।

৩. ছিয়াম ও সাহরীর বরকত: শীতকালে দিন ছো�োট হওয়ায় 
ছিয়াম রাখা সহজ হয়। নবী a বলেছেন,ِتَسَحَّرُوا فإَِنَّ فِي السَّحُور 
তো�োমরা সাহরী খাও, কারণ সাহরীতে বরকত রয়েছে’।21‘ بـرَكََةً

ছিয়াম মমুিনের আত্মসংযম বদৃ্ধি করে এবং তাক্বওয়া অর্্জনে 
সহায়তা করে। তাই শীতকাল এই ইবাদতের জন্্য অত্্যন্ত 
উপযকু্ত সময়।

৪. দান ও সহযো�োগিতা: শীতের সময় অনেকেই ঠাণ্ডার কষ্টে 
ভো�োগে। গরীব-অসহায় মানষুদের মাঝে শীতবস্ত্র ও খাদ্্য বিতরণ 
করা ইসলামে অত্্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ। নবী a বলেছেন, 
‘সেরা দান হলো�ো সেই সময়ে দান করা, যখন মানষু কষ্টে থাকে’।22 
অতএব, শীতকাল শুধু নিজের আরাম-আয়েশের সময় নয়, বরং 
সমাজের দরিদ্র মানষুের পাশে দাাঁড়ানো�োরও সময়।
শীতের বিশেষ ইবাদত ও আমল:

১. ফজরের ছালাত ও সূর্যোদয়ের পর যিকির: শীতের 
ঠাণ্ডায় ঘমু ভেঙে ফজরের ছালাত আদায় করা অনেকের কাছে 
কষ্টকর মনে হলেও এ সময়ের ছালাতের ছওয়াব অপরিসীম। নবী 
a বলেছেন, ‘যে ব্্যক্তি ঠাণ্ডা ও গরমের কষ্ট সত্ত্বেও জামাআতে 
ছালাত আদায় করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের হাওয়ার স্বাদ 
দেবেন’।23 ফজরের পর বসে যিকির-আযকার, দু‘আ, কুরআন 
তেলাওয়াত এবং সরূ্যোদয়ের পর দইু রাক‘আত ইশরাক ছালাত 
আদায় করা বিশেষ বরকতপরূ্্ণ ইবাদত।

এই প্রবন্ধের বাকি অংশ 23 নং পেজে...

20. তিরমিযী, হা/৩৫৪৯।
21. ছহীহ বখুারী, হা/১৯২৩; ছহীহ মসুলিম, হা/১০৯৫।
22. ছহীহ মসুলিম, হা/১০১০।
23. ত্বাবারানী, আল-ম‘ুজামলু কাবীর, হা/৭৮৭৯।

 শীত: আল্লাহর রহমতের বারিধারা,

মুমিনের ছওয়াবের মৌ�ৌসুম

-ডা. মহুাম্মাদ মাহতাব হো�োসাইন মাজেদ
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(পরূ্্ব প্রকাশিতের পর)

বাংলাদেশে ইসকনের সমালো�োচিত ঘটনাবলি বিশ্লেষণ:

স্বামীবাগে ইসকনের ইতিহাস: 
প্রথমে বলে নেওয়়া ভালো�ো যে, ইসকন বাংলাদেশের যে 

জায়গাগুলো�োতে তাদের আস্তানা গড়়ে তুলেছে, সে জায়গাগুলো�োতে 
নিম্ন শ্রেণির হিন্দুরা থাকে। স্বামীবাগে রয়়েছে হিন্দুদের মেথরপট্টি। 
সেই মেথরপট্টির আশেপাশেই বাংলাদেশের ইসকন সমর্্থথিত 
মন্দিরের প্রধান মন্দির গড়়ে উঠেছে। স্বামীবাগের এই মন্দিরটির 
সাথে জড়়িয়়ে আছে সনাতনী হিন্দুদের ইতিহাস। এই মন্দিরটি 
মলূত ছিল সনাতনী হিন্দুদের আশ্রম, মন্দির ও বসতবাড়়ি। ইসকন 
অতি কৌ�ৌশলে চক্রান্ত করে সনাতনী হিন্দুদের তাড়়িয়়ে এ মন্দির 
দখল করে।24 স্বামীবাগ মন্দিরের পাশেই রয়়েছে সাড়়ে তিনশত 
বছরের ইতিহাস বিজড়িত মসজিদ।25

স্বামীবাগের মন্দির নিয়়ে সাউথ এশিয়়া মনিটরের 

প্রতিবেদনের চুম্বকাংশ নিচে উল্লেখ করা হলো�ো:

পরুান ঢাকার ৭৯ স্বামীবাগে স্বামী ত্রিপরুলিংগ প্রতিষ্ঠিত মন্দির 
ও আশ্রমটি অর্্পণনামার ভিত্তিতে নব্বইয়়ের দশকের শেষের দিকে 
দখলে নেয় ইসকন। বর্্তমানে এটি ইসকনের প্রধান কার্্যযালয়। এর 
ঠিক উল্্টটো দিকে ৮২ স্বামীবাগ প্লটের উপর রয়়েছে প্রায় সাড়়ে 
তিনশত বছরের পরুনো�ো স্বামীবাগ জামে মসজিদ। মসজিদটির 
পরুনো�ো স্থাপনার স্থানে বর্্তমানে পাঁচতলা ভবন রয়েছে, এখানে 
মছুল্লী ধারণক্ষমতা প্রায় দেড় হাজার। মছুল্লীদের অভিযো�োগ 
হলো�ো প্রতিনিয়ত আযান ও ছালাতের সময়েও ইসকন ভক্তরা 
লাউডস্পিকারে ঢো�োল-বাদ্্যযের সঙ্গে কৃষ্ণ কীর্্তন করে, যা ছালাতে 
বিঘ্ন ঘটায়।

গত আগস্টের শেষ সপ্তাহে জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে টানা 
কয়়েকদিনের অনষু্ঠান চলে। এরই মধ্্যযে একদিন গিয়়ে দেখা 
গেল আশ্রম ও মন্দির ঘিরে এলাকাজুড়়ে সাজসাজ রব, অসংখ্্য 
মানষু। গভীর রাত অবধি লাউডস্পিকারে ঢো�োল-বাদ্্যযের সঙ্গে চলে 
আরতি, ভক্তিগীতি, কৃষ্ণ কীর্্তন ও নাচ। মাঝখানে আছর, মাগরিব 
ও এশার আযান হয়; কিন্তু সাময়়িক বিরতিটুকুও দেয়নি ইসকন।

এর আগে ২০১৪ সালে রামাযান মাসে তারাবীহ ছালাতের 
সময় উচ্চ শব্দে ঢো�োল-বাদ্্য বাজানো�ো বন্ধ করতে বলা হলে 

24. এস সমুন, ইসকন বিতর্্ক, প.ৃ ৪৭।
25. প্রাগুক্ত, প.ৃ ৬৭।

দুপক্ষের মধ্্যযে উত্তেজনা সষৃ্টি হয়। স্থানীয় মরুুব্বী, জনপ্রতিনিধি, 
পলুিশ ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।26

সিলেটের ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রচার করল মিডিয়়া:

২০১৬ সালের ঘটনা। সিলেট নগরীর কাজল শাহ এলাকার মধ ু
শহীদ জামে মসজিদের পাশেই ইসকনের মন্দির, সেখানে মছুল্লীদের 
আর ইসকনের মধ্্যযে ব্্যযাপক সংঘর্্ষ হয়। ইসকনের পক্ষ থেকে 
মছুল্লীদের উদ্দেশ্্যযে ইট-পাটকেল ছুডঁ়়া হয়। উক্ত ঘটনায় গুলিবিদ্ধ 
হন ৭ জন। মছুল্লীদের দাবি ইসকনের এই মন্দির কর্্ততৃ পক্ষকে অনেক 
বার বলার পরও তারা ছালাতের সময় উচ্চ শব্দে বাদ্্যযন্ত্র বাজায়। 
উল্লেখ্্য, সেদিন সিলেটে কী হয়়েছিল তা সঠিকভাবে বাংলাদেশের 
কো�োনো�ো মিডিয়়া প্রচার করেনি। একপাক্ষিক সংবাদ প্রচার করার 
প্রতিবাদে ‘আওয়়ার ইসলাম’ নামের এক মিডিয়়াতে বলা হয়, এ 
ঘটনাটি নিয়়ে বিভিন্ন মিডিয়়া নানাভাবে প্রচার করছে। এতে দো�োষী 
সাব্্যস্ত করা হচ্ছে মসুলিমকে। প্রায় অধিকাংশ মিডিয়়া একপেশে 
সংবাদ পরিবেশন করছেন। অথচ ঘটনা এর বিপরীত। এ বিষয়়ে 
আখালিয়়া এলাকার বাসিন্দা আখতার আহমদ ‘আওয়়ার ইসলাম’-
কে জানান, ঘটনার পর থেকে মিডিয়়া মসুলিমদের বিপক্ষে লিখছে। 
অথচ ছালাতের সময় গান না বাজালে হামলার সতূ্রপাতই হতো�ো না।27 

ইসকন যেখানে আস্তানা গেডঁ়়েছে, সেখানে নিম্নবর্্ণণের হিন্দুরা 
থাকে। সিলেটে চা শ্রমিকদের একটা বড় অংশ নিম্নবর্্ণণের হিন্দু। 
সেই নিম্নবর্্ণণের হিন্দুদের কাছেই ইসকনের আস্তানা। কয়়েক বছর 
আগে সনাতনী হিন্দুদের রথযাত্রায় হামলা চালিয়়েছে ইসকন নেতা 
মিন্টু ধর।28

ঠাকুরগাঁওয়়ে ইসকন:

২০১২ সালের ফেব্রুয়়ারি মাসে ঠাকুরগাঁও জেলায় সনাতনী 
মন্দির দখল করতে গিয়়ে একজন হিন্দুকে খনু করে ইসকন।29 
৪ ফেব্রুয়়ারি ২০১২ সালে জনকণ্ঠ পত্রিকায় ‘ঠাকুরগাঁও মন্দির 
দখলমকু্ত করার দাবিতে মহাসড়ক অবরো�োধ’ শিরো�োনামের সংবাদে 
লেখা হয়়েছিল, উপজেলা নির্্ববাহী কর্্মকর্্ততা প্রতি পজূার সময় 
ঐ মন্দিরের তালা খলুে দিত এবং নিয়মিত পজূা অনষু্ঠিত হয়়ে 
আসছিল দীর্্ঘ ২ বছর ধরে। হঠাৎ গত ৩১ জানযু়়ারি দুপরুে 
ইসকনের শতাধিক লো�োকজন তালা ভেঙে ওই মন্দির দখলে 

26. প্রাগুক্ত, প.ৃ ১৩৭।
27.www.ourislam24.com
28. এস সমুন, ইসকন বিতর্্ক, প.ৃ ৫৮।
29. প্রাগুক্ত, প.ৃ ৪৭।

ইসকনের আদ্্যযোপান্ত

-ইবন ুমাসউদ
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নেয় এবং বর্্তমানে তারা মন্দির এলাকায় অবস্থান করছে। তারা 
রশিক রায় জিউ মন্দিরের পাশে আরেকটি মন্দির নির্্মমাণ কাজ শুরু 
করেছে। ঘটনার দিন উপজেলা নির্্ববাহী অফিসারের নেতৃত্বে পলুিশ 
ঘটনাস্থলে গেলেও ইসকনের লো�োকজনকে সরাতে না পারলে 
সনাতন ধর্মীয় হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত লো�োকজন বিক্্ষষোভে ফেটে পড়়ে 
এবং তারা মহাসড়ক অবরো�োধ কর্্মসচূি পালন করে। পরে পলুিশ 
ঘটনাস্থলে গিয়়ে অবরো�োধ তুলে নেয়। ইসকন নিয়়ে স্থানীয়দের 
মাঝে সংঘর্্ষ হবার পর ভো�োলায় পলুিশের গুলিতে ৪ জন নিহত 
হয়। এ বিষয়়ে সষু্ঠু  তদন্ত হয়নি। অন্্যদিকে দিনাজপরুেও স্থানীয় 
অধিবাসীদের সাথে ইসকনের সংঘর্্ষ হয়়েছে।30

ফেসবুক পো�োস্ট নিয়়ে ইসকন:

যেকো�োনো�ো মতবাদ কিংবা ধর্্মমের আলো�োচনার সাথে সমালো�োচনা 
হতেই পারে। তাই বলে কাউকে হত্্যযা করতে হবে? ইসকন সামান্্য 
ফেসবকু পো�োস্টকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়়িক দাঙ্গা লাগানো�োর চেষ্টা 
করে। ২০১৬ সালে সিলেটে ইসকন মন্দির থেকে উস্কানি ছড়়ানো�ো 
নিয়়ে সমালো�োচনামলূক পো�োস্ট করায় আব্দুর রহমান নামে মসজিদের 
এক ইমামকে হত্্যযা করে ইসকন।31 ২০২২ সালে ‘আলো�োকিত 
চট্টগ্রাম’ পত্রিকা সতূ্রে জানা যায়, ফেসবকুে ইসকন নিয়়ে লেখার 
কারণে ৫ জনকে জেলে পাঠানো�ো হয়়েছে। সম্প্রতি ইসকনের 
সমালো�োচনা করে ফেসবকুে পো�োস্ট দেওয়়ায় ৬ নভেম্বর চট্টগ্রামের 
হাজারী গলিতে ইসকনের সন্ত্রাসীরা সহিংসতা ছড়়ায়। পরবর্তীতে 
যৌ�ৌথবাহিনী পরিস্থিতি শান্ত করতে গেলে তাদের উপর এসিড 
নিক্ষেপ করে ইসকন।32

আবরার হত্যাকাণ্ডে ইসকন:

বাংলার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আবরার। আবরার হত্্যযাকাণ্ড 
নিয়়ে লিখতে গিয়়ে কান্না চলে আসে। ইতঃপরূ্্ববে আমরা দেখেছি, 
ইসকন সামান্্য ফেসবকুকে কেন্দ্র করে কয়়েকটি ঘটনা ঘটিয়়েছে। 
আবরারও কিন্তু ফেসবকুে পো�োস্ট দিয়়েছিল। অবশ্্য এটাও মো�োটা 
দাগে লক্ষ রাখতে হবে যে, সে পো�োস্ট ছিল ভারতবিরো�োধী।

আমি যদি বলি ভারতবিরো�োধী পো�োস্টের জন্্য ইসকন আবরার 
ফাহাদকে হত্্যযা করেছে, তাহলে আপনি সেটা বিশ্বাস নাও করতে 
পারেন। ১১ অক্্টটোবর ২০১৯ তারিখে দৈনিক নয়়াদিগন্তে আবরার 
হত্্যযাকাণ্ডের অন্্যতম মাস্টারমাইন্ড অমিত সাহাকে ইসকনের 
সদস্্য বলে দাবি করা হয়়েছে। সেই প্রতিবেদনে অমিত সাহাকে 
নিয়়ে বলা হয়, অমিত সাহা ছাত্রলীগের বযু়়েট শাখার উপ-আইন 
বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। গত রো�োববার রাতে বযু়়েটের শেরেবাংলা 
হলের ২০১১ নম্বর কক্ষে নিয়়ে আবরারকে পিটিয়়ে হত্্যযায় অমিত 
সাহাও ছিলেন। শুধ ুতাই নয়, এই বর্্বর হত্্যযাকাণ্ডে তিনিই ছিলেন 
30. প্রাগুক্ত, প.ৃ ২১-২২।
31. প্রাগুক্ত, প.ৃ ১২১।
32. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৬ নভেম্বর, ২০১৯।

মলূ চক্রান্তকারীদের অন্্যতম। প্রত্্যক্ষদর্শী ছাত্ররা জানিয়়েছেন, 
আবরারকে নির্্দয়ভাবে মারধরে নেতৃত্ব দেন অমিত সাহা। আবরার 
নির্্যযাতন কক্ষে অচেতন হয়়ে পড়লে অমিত সাহা ‘সে নাটক 
করছে’ বলে ব্্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছিলেন। অমিত-ই আবরারকে ফলো�ো 
করে তার ফেসবকু আইডি চেক করে এবং ছাত্রলীগ নেতাদের 
কাছে তাকে ‘শিবির’ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।33

উল্লেখ করা আবশ্্যক যে, গণমাধ্্যম সাউথ এশিয়়া মনিটরে বলা 
হয়়েছিল, বযু়়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্্যযায় অভিযকু্ত ইসকন 
সদস্্য অমিত সাহাকে প্রথমে মামলার এজাহার থেকে বাদ এবং 
আটকে বিলম্ব করাকে এ গো�োষ্ঠীর (ইসকন) প্রভাবের প্রমাণ হিসেবে 
দেখছেন অনেকে। দঃুখজনক হলেও সত্্য যে, উক্ত প্রতিবেদনটি 
অনলাইন থেকে সরিয়়ে ফেলা হয়। অমিত সাহা ছিল এ হত্্যযাকাণ্ডের 
মাস্টারমাইন্ড। অমিত সাহা ছাত্রলীগের কাছে আবরারকে শিবির 
বলে উপস্থাপন করে। অথচ অমিত সাহাকে আদালত মতৃ্্যযু দণ্ড না 
দিয়়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়়েছে। এ যেন ইসকনের ক্ষমতার জয়!

প্রসাদ বিড়ম্বনায় ইসকন:

১৮ জুলাই ২০১৯ সালের দৈনিক ইত্তেফাকে বলা হয়, স্কুলে  
স্কুলে  শিক্ষার্থীদের প্রসাদ খাওয়়াল আন্তর্্জজাতিক কৃষ্ণভাবনামতৃ সংঘ 
বা ইসকন। হিন্দু ধর্্মমাবলম্বীদের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্্যযাপী 
‘ফুড ফর লাইফ’ কর্্মসচূির আড়়ালে ১১ জুলাই ২০১৯ থেকে 
নগরীর প্রায় ৩০টি স্কুলের  শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা 
হয়। ইসকন কর্মীদের শেখানো�ো মতে কো�োমলমতি শিক্ষার্থীরা ‘হরে 
কৃষ্ণ হরে রাম’ মন্ত্র পাঠ করে এ প্রসাদ গ্রহণ করে। শ্্ললোক-মন্ত্র 
পাঠের মাধ্্যমে মসুলিমসহ বিভিন্ন ধর্্মমের কো�োমলমতি শিক্ষার্থীদের 
প্রসাদ গ্রহণে উৎসাহিত করায় অনেক শিক্ষার্থী তা গ্রহণে অস্বীকৃতি 
জানান। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ধরনের নযিরবিহীন কর্্মসচূিতে বিক্ষু ব্ধ 
প্রতিক্রিয়়ার সষৃ্টি হয়। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে এ ধরনের 
ঘটনায় বিস্ময় ও নিন্দা প্রকাশ করে এর সাথে জড়়িতদের বিরুদ্ধে 
ব্্যবস্থা নেওয়়ার দাবি জানানো�ো হয়়েছে।

প্রিয় পাঠক! কো�োমলমতি শিশুদের ইসকন প্রসাদ খাওয়়ানো�ো 
আর হরে কৃষ্ণ পাঠ করিয়়েই ক্ষান্ত হয়নি, তারা এ সকল কার্্যক্রম 
ভিডিও করে ছাড়়ার পর সো�োশ্্যযাল মিডিয়়ায় ব্্যযাপক সমালো�োচনা 
হয়। তারপর এ বিষয়়ে হাইকো�োর্্ট থেকে ইসকনকে নিন্দা জানানো�ো 
হয়। এক পর্্যযায়ে ইসকন ভুল স্বীকার করতে বাধ্্য হয়।34

পাঠ্্যপুস্তকে ইসকন:

স্কুলে  হিন্দুদের ধর্্ম ও নৈতিক শিক্ষা বই রয়়েছে। যে বইয়়ে 
হিন্দুধর্্ম সম্পর্্ককে হিন্দু ছেলেমেয়়েরা জানতে পারে। অষ্টম শ্রেণির 
হিন্দুধর্্ম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়়ের ৯০ পষৃ্ঠায় ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা 

33. দৈনিক নয়়াদিগন্ত, ১১ অক্্টটোবর, ২০১৯।
34. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ জুলাই, ২০১৯।
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অভয়চরণ দের জীবনী দেওয়়া হয়়েছে। এমন মস্তিষ্কবিকৃত মানষু, 
উপরন্তু যার সনাতনী হিন্দু নিয়়ে বিন্দু পরিমাণ সাধনা নেই, যেই 
মানষুটা হিন্দুধর্্মমের সকল গুরুর ব্্যযাপারে ঘণৃ্্য মন্তব্্য করেছে। 
পাঠকদের কেন এ বিষয়টি অবগত করছি? অনধুাবন করুন, ইসকন 
কতটা ধরুন্ধর। এমন কো�োনো�ো ক্ষেত্র নেই, যেখানে ইসকন নেই।

বাংলাদেশে প্রচার-প্রচারণায় ইসকন:

বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের নাটক বা নাটিকাগুলো�ো সাধারণত 
মহাভারত থেকে নেওয়়া হয়। এখন ইসকন মহাভারত নয়, বরং 
নিজেরা তৈরি করে সামাজিক ও সমসাময়়িক নাটক। একজন 
ব্রহ্মচারী বলেন, নাটিকাগুলো�োর রচনায়, নির্্দদেশনায় এবং অভিনয়়ে 
আমরাই থাকি; তবে সবসময় মনে রাখতে হয়, আমরা বিনো�োদনের 
জন্্য করছি না, কৃষ্ণের দর্্শন প্রচারের জন্্যই করছি। সেই দিকটিই 
যাতে ফুটে উঠে।35 উল্লেখ্্য, ইসকনের মাসিক পত্রিকার নাম ‘হরে 
কৃষ্ণের সমাচার’। সম্ভবত এ পত্রিকাটি ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত 
হয়়ে আসছে। অন্্যদিকে ইসকনের ত্রৈমাসিক পত্রিকার নাম 
‘অমতৃের সন্ধানে’। সম্ভবত এ পত্রিকাটি ২৭ বছর ধরে প্রকাশিত 
হয়়ে আসছে। এ সকল পত্রিকা স্বামীবাগ থেকে প্রকাশিত হয়। 
বাংলাদেশে ইসকনের প্রচারণার মলূ মাধ্্যম হচ্ছে কীর্্তন। কীর্্তন 
পরিবেশনার জন্্য সারা দেশে ইসকনের বিভিন্ন টিম আছে।36 

২০২৩ সালে অমর একুশে বইমেলায় বেশ কয়়েকটি ইসলামী 
প্রকাশনীকে বসতে দেওয়়া হয়নি। সেই বছর বইমেলায় ইসকন 
স্টল পায়। ইসকনের স্টল নম্বর ছিল ৪৭৪। জনপ্রিয় ই-কমার্্স 
সাইট রকমারিতে দেখা যায়, ইসকনের প্রায় ১০০টির অধিক বই 
বিক্রি হচ্ছে।

ইসকনের প্রভাব: 

মিডিয়়ার এক সাক্ষাৎকারে স্বামীবাগ আশ্রমের ব্রহ্মচারী ঈশ্বর 
গৌ�ৌরহরিদাস কো�োনো�ো রাখঢাক ছাড়়াই বললেন, বাংলাদেশ প্রকৌ�ৌশল 
প্রযকু্তি বিশ্ববিদ্্যযালয় (বযু়়েট), খলুনা প্রকৌ�ৌশল ও প্রযকু্তি 
বিশ্ববিদ্্যযালয় (কুয়়েট), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্্যযালয়, সিলেট 
কৃষি বিশ্ববিদ্্যযালয়সহ দেশের প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্্যযালয়়েই 
শিক্ষকদের ৩/৪ জন করে ইসকনের ভক্ত অনসুারী রয়়েছেন। 
আর নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়়ায় সব ক্ষেত্রেই ২/৩ জন করে 
থাকছেন। হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযকু্তি বিশ্ববিদ্্যযালয়়ের শিক্ষক 
নিয়োগ প্রক্রিয়়ার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ওখানেও আমাদের 
একজন নিয়োগ পেতে যাচ্ছেন, সব প্রক্রিয়়া শেষ, এখন শুধ ু
ফলাফলের অপেক্ষা।

আরো�ো জানা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্্যযালয়়ে উদ্ভিদবিদ্্যযা বিভাগেও 
ইসকনের অনসুারী শিক্ষক আছেন। অভিযো�োগ আছে যে, ১৯৬৬ 

35. এস সমুন, ইসকন বিতর্্ক, প.ৃ ১৫১।
36. প্রাগুক্ত।

সালে চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্্যযালয়়ের বিভিন্ন বিভাগে কমপক্ষে তিনজনকে 
নিয়োগ দিতে বিশ্ববিদ্্যযালয় প্রশাসনকে চাপ দিয়়েছে ইসকন।37

‘দুর্্দদান্ত সৈনিক’ পত্রিকার বরাত দিয়়ে জানা যায়, সাবেক ও 
বর্্তমান বিচারপতিসহ পলুিশ ও প্রশাসনের অনেকেই ইসকনের 
সদস্্য।38 ৪ জুলাই ২০১৪ সালে তথ্্যমন্ত্রী হাসানলু হক ইন ু
স্বামীবাগে গিয়়ে ইসকনকে এ বলে আশ্বাস দেয় যে, তাদের একটি 
টিভি চ্্যযানেল খলুে দেওয়়া হবে।39 সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবলু হাসান 
চৌ�ৌধরুী নওফেল, যিনি চট্টগ্রাম ৯ আসনের এমপি ছিলেন, তিনি 
ইসকনের সকল প্্ররোগ্রামে উপস্থিত থাকতেন। এক ভিডিও বার্্ততায় 
দেখা যায়, তিনি হরে কৃষ্ণ জপে বক্তব্্য শুরু করছেন। তিনি 
বলেন, আমার বাবা হরে কৃষ্ণ শিক্ষা গ্রহণের জন্্য আমাকে ভারত 
পাঠিয়়েছিলেন। লন্ডনে আমার বিশ্ববিদ্্যযালয়়ের পাশে ইসকনের 
মন্দির ছিল। আমি সেখানে যেতাম। উইকিপিডিয়়ার তথ্্যমতে, 
নওফেল লন্ডনের ইউনিভার্্সসিটি অব ল’তে পড়়াশো�োনা করেছেন। 

ভারতের টাকায় ইসকন:

সিলেটের যগুলটীলাতে ২৩ নভেম্বর ২০১৮ সালে ইসকনের 
ছাত্রাবাস উদ্্ববোধন করতে আসেন ভারতীয় হাই কমিশনার 
শ্রী হর্্ষবর্্ধন শ্্রিিংলা। বক্তব্্যযের শুরুতে তিনি বলেন, আমি 
পশ্চিমবঙ্গের মায়়াপরুে ইসকনের প্রধান মন্দিরে ভ্রমণ করেছিলাম। 
দক্ষিণ আফ্রিকাতেও আমি ইসকনের কর্্মকাণ্ডের সাথে যকু্ত 
ছিলাম। সেখানেও ইসকনের অনেক অনসুারী আছেন। বক্তব্্যযের 
এক পর্্যযায়ে তিনি বলেন, ভারত সরকার বাংলাদেশে ইসকনের 
কর্্মকাণ্ডে সহায়তা করে আসছে। আমরা বাংলাদেশে দুটি ইসকন 
সেন্টারে উন্নয়ন প্রকল্পে অর্্থথায়ন করেছি। পরুো�ো বক্তব্্যযে উনি 
বঝুাতে চাইলেন, ভারত সরকার বাংলাদেশ ইসকনকে সহায়তা 
করছে। প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেন, সিলেটে ভারত ইসকনকে ৭ 
দশমিক ৪ কো�োটি টাকা অর্্থথায়ন করেছে।40

ইসকনের কার্্যক্রম: 

বাংলাদেশে ইসকনের ভয়়াবহ অনেক কার্্যক্রম আছে। আমার 
দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এমন ২টি কার্্যক্রমের কথা উল্লেখ করলাম—

১. সাম্প্রদায়়িক দাঙ্গা: ‘বাংলাদেশে র’ বইয়়ের ১৭১ পষৃ্ঠায় বলা 
হয়েছে ইসকনের সদরদপ্তর ভারতের নদীয়়া জেলার পাশে মায়়াপরুে। 
এই সম্প্রদায়়ের প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে উস্কানিমলূক হিন্দুদের 
অনষু্ঠান পালন করা, উদ্দেশ্্য হচ্ছে সাম্প্রদায়়িক দাঙ্গা সষৃ্টি। পাঠকের 
উদ্দেশ্্যযে বলছি, ইসকন যতগুলো�ো ঘটনা বাংলাদেশে ঘটিয়়েছে 
সবগুলো�োর মলূ লক্ষষ্য সাম্প্রদায়়িক দাঙ্গা।41

37. প্রাগুক্ত, প.ৃ ১৪৪।
38. প্রাগুক্ত, প.ৃ ৫৫।
39. প্রাগুক্ত, প.ৃ ৭৫।
40. প্রাগুক্ত, প.ৃ ৬২।
41. প্রাগুক্ত, প.ৃ ৫০, ৫২।
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২. লাভ ট্র্যাপের মাধ্্যমে মুসলিম নারীদের ক্ষতি করা: 
Protect Our Sisters নামে একটি সংগঠন, যারা মলূত ভারতীয় 
উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের ষড়যন্ত্র লাভ ট্র্যাপের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতিটি 
জেলায় কাজ করছে। লাভ ট্র্যাপ হলো�ো হিন্দু ছেলেরা মসুলিম মেয়়েদের 
কাছে ধর্মীয় পরিচয় গো�োপন করে বিয়়ে করে পালিয়়ে যায় অথবা 
প্রেমের সম্পর্্ক স্থাপনের পর শারীরিক সম্পর্্ক করে তার ভিডিও 
ধারণ করে ব্ল্যাকমেইল করে। লাভ ট্র্যাপের ব্ল্যাকমেইল ও কালো�ো 
জাদরু কারণে অনেক মসুলিম মেয়েকে ভারতে পাচারও করা হয়়েছে।

Protect Our Sisters এর দাবি: বাংলাদেশ ইসকনে যবুক 
সদস্্যদের ট্রেনিং দেওয়়া হয়। যে ট্রেনিংয়়ে মলূত শেখানো�ো হয় 
কীভাবে মসুলিম মেয়়েদের সাথে প্রেমের সম্পর্্ক গড়়ে তুলা যায়। 
ট্রেনিংয়়ে শেখানো�ো হয় কীভাবে মসুলিম মেয়়েদের সাথে শারীরিক 
সম্পর্্ক করে ভিডিও করতে হয়। Protect Our Sisters থেকে 
আরো�ো জানানো�ো হয়, আমরা ইসকন সদস্্যযের কাছ থেকে এ বিষয়়ে 
জানতে পেরেছি এবং অনেক তরুণীর সাথে ইসকন সদস্্যদের 
ধরতে সক্ষম হয়়েছি।42

ইসকন আসলে কার? 

অভয়চরণ দে প্রথম ইসকন প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছাপো�োষণ করলে 
সনাতন ধর্্মমের হিন্দুরা বাধা দেয়। কেননা যে আদর্্শ সনাতনী হিন্দুকে 
বদৃ্ধাঙ্গুলি দেখায়, সে আদর্্শ প্রতিষ্ঠা হতে কেন দিবে সনাতনীরা? 
ঠিক তখন অভয়চরণ দের পাশে এসে দাাঁড়়ান স্টিলসন জুডা, হারভে 
কক্স, ল্্যযারি শিন ও টমাস হপকিন্স-এর মতো�ো ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের 
চিহ্নিত এজেন্টরা।43

ইসকন আসলে কার? তা নিয়়ে অনেক আলাপ আছে। সো�োভিয়়েত 
ইউনিয়ন ভাঙনের পর ২০০৩ সালে হঠাৎ জন্ম নেয় আমেরিকা 
হিন্দু ফাউন্ডেশন। আমেরিকা হিন্দু ফাউন্ডেশনের সদস্্যরা গর্্ব করে 
বলে, আমরা ভারতীয় নই; আমরা আমেরিকান হিন্দু। আমেরিকায় 
প্রতিটি সংগঠনের এমপি তথা প্রতিনিধি পরিষদ রাখার সযুো�োগ আছে। 
আমেরিকা হিন্দু ফাউন্ডেশনের একটি এমপি হয় ইসকন। ঠিক তখনই 
১৯৬৬ সালের শ্রী কৃষ্ণের ইসকন অন্্য রূপে আসে, যে রূপের ফলে 
বিশ্বময় ইসকন প্রশ্নবিদ্ধ হয়! নতুন ইসকন জন্ম নেয়, যার কাজ 
ভারত রাষ্ট্রের স্ট্যাটেজিক হাতিয়়ার হওয়়া।

আমি প্রথমেই বলেছি, ইসকন আসলে কার? এর জবাব 
হলো�ো, ইসকন মলূত ইয়াহূদীর। দাবি করা হয়, ইসকনের মলূ 
নীতিনির্্ধধারকের প্রায় অর্্ধধেক হচ্ছে ইয়াহূদী।44

‘বাংলাদেশে র’ বইয়়ের ১৭১ পষৃ্ঠায় বলা হয়, ইসকন হচ্ছে একটি 
ইয়াহূদী সংগঠন। আসলে ইয়াহূদীরাই ইসকনের নাম দিয়়ে হিন্দুদের 

 42. Protect Our Sisters এর কার্্যক্রম সম্পর্্ককে জানতে পেইজটি দেখনু। পেইজ
লিংক: https://www.facebook.com/profile.php?id=61568535424376&-
 mibextid=ZbWKwL
43. এস সমুন, ইসকন বিতর্্ক, প.ৃ ৬৯।
44. প্রাগুক্ত, প.ৃ ১২৪।

ভিতরে ঢুকে গেছে এবং ভারতবর্্ষষে তাদের কার্্যসিদ্ধি করছে।45 
অবশ্্য ইসকনের গো�োয়়েন্দা সম্পৃক্ততা নিয়়ে অনেক 

বিশ্লেষকরা বলেন, ইসকন মলূত ভারত ও ইসরাঈলের গো�োয়়েন্দা 
নেটওয়়ার্্ক। তারা সারা বিশ্বে ইসকনকে ছড়়িয়়ে রেখে বিশ্বের সব 
তথ্্য হাতিয়়ে নিচ্ছে।46 

ইসকনের দুজন ইয়াহূদী নেতার নাম জানা যায়। ইসকনের 
সমর্্থকরা এই দুজন নেতাকে চিনে জয়়াদ্বৈত স্বামী এবং রাধানাথ 
স্বামী নামে। জয়়াদ্বৈত স্বামীর আসল নাম জে ইসরায়েল (Jay 
Israyel) অন্্যদিকে রাধানাথ স্বামীর আসল নাম রিচার্্ড  স্লাভিন 
(Richard Slavin)।

তারা রাশিয়়া, রো�োমানিয়়া, পো�োলান্ড ও লিথযু়়ানিয়়া থেকে যেসব 
ইয়াহূদী পরিবার যকু্তরাষ্ট্রে রিফিউজি হিসেবে এসেছেন, তাদের 
সন্তান। ভারতে ও বাংলাদেশে স্কুলের  বাচ্চাদের দুপরুের খাবার 
খাওয়়ানো�োর বিষয়টি রিচার্্ড  স্লাভিনের পরিকল্পনা। মমু্বাই বসে 
পরিকল্পনার কলকাঠি নড়়াচড়়া করেন এই রিচার্্ড  স্লাভিন।47

ভারতের ইসকনের সদরদপ্তর তথা মায়়াপরু মন্দির ভ্রমণ করে 
একজন লেখক বলেন, ধতুি আর তুলসীর মালা পরে একটা মানষু 
বসে আছে। আমাদের দলের একজন ইংরেজিতে তাকে বলল, 
আপনি কো�োথা থেকে এসেছেন? সে উত্তর দিল, নো�ো ইংলিশ, 
ফ্রেঞ্চ। অর্্থথাৎ এই লো�োকটি ফ্রান্সের ছিল। লেখকের মায়়াপরুের 
ভ্রমণকাহিনি পড়়ে বলা যায়, লেখক মায়়াপরুে সাদা চামড়়ার মানষু 
বেশি দেখেছেন। অবশ্্য আমেরিকানও বেশি ছিল।48

রহস্্যময় মায়়াপুর:

মায়়াপরু হলো�ো ইসকনের সদরদপ্তর। ৩০০০ একর জমির উপর 
ইসকনের স্থাপনা।49 মায়়াপরুে স্থায়়ীভাবে ২০০০ এর বেশি সাদা 
চামড়়ার মানষু বসবাস করে। মায়়াপরুের মন্দিরগুলো�োতে প্রতিদিন 
কমপক্ষে এক হাজার দর্্শনার্থী আসে। অবশ্্য সকলেই সাদা চামড়়ার 
দর্্শনার্থী। সাদা চামড়়া বলতে আমেরিকা, ইউরো�োপসহ নানান দেশ 
থেকে বিদেশীরা আসে।

ইউরো�োপ, আমেরিকাসহ বহির্্ববিশ্বের যেকো�োনো�ো দেশে একটা উন্নত 
মডেলের মসজিদ তৈরি করতে কমপক্ষে ১০০ কো�োটি টাকা প্রয়োজন। 
সে পর্্যযাপ্ত টাকা মসুলিম বিশ্ব কিংবা মসুলিম বেশ কিছু সংগঠন দিয়়ে 
থাকে। ইউরো�োপ আমেরিকায় যে ধরনের স্থাপনা তৈরি করছে তা খবু 
ব্্যয়বহুল। যে স্থাপনা তৈরি করতে প্রচর অর্্থ ব্্যয় হয়। প্রশ্ন থেকে যায়, 
এত টাকা তাদের কে দেয় এবং টাকার উৎস কী? ইউরো�োপ আমেরিকায় 
মন্দির বানানো�োর জন্্য ভারত সরকার তো�ো এত টাকা দিবে না।50

45. প্রাগুক্ত, প.ৃ ১২৬।
46. প্রাগুক্ত, প.ৃ ২৬।
47. প্রাগুক্ত, প.ৃ ২৭।
48. প্রাগুক্ত, প.ৃ ৯৭।
49. প্রাগুক্ত, প.ৃ ৮৬।
50. প্রাগুক্ত, প.ৃ ৮৭।
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ইসকনের অবশ্্য গো�োবর ও গো�োমতূ্র সংশ্লিষ্ট ব্্যবসা আছে। 
তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়, ইসকনের আকাশসম বিশাল মন্দির 
দেখে। মায়়াপরুে অবস্থানরত সকল সাদা চামড়়ার লো�োকেরা কেউ 
ইসকনের সদস্্য না। তারা মলূত সেখানে চাকরি করে। অবাক করা 
তথ্্য হলো�ো চাকরিরত সাদা চামড়়ার কেউ হিন্দু না। তারা বিলাসবহুল 
জীবনযাপন ও বেতনের দাপটে ইসকনের চাকরি করছে।

মায়়াপরুে স্থাপিত ইসকনের কয়়েকটি জাাঁকজমকপরূ্্ণ বিল্্ডিিংয়়ের 
নাম হলো�ো পদ্ম ভবন ও গদা ভবন।51

মায়়াপরু মন্দিরে মাছ-গো�োশত খাওয়়া নিষেধ হলেও আশেপাশে 
সকল হো�োটেলে নির্দ্বি ধায় মাছ-গো�োশত পাওয়়া যায়। শুধ ু একটা 
সাইনবো�োর্্ডডে  লেখা দেখা যায়, দয়়া করে মাছ-মাংস খাবেন না।52

প্রশ্ন থেকে যায়, মায়়াপরুকে রহস্্যময় বলছি কেন? উত্তর 
হলো�ো, মায়়াপরুে একটি গো�োশালা আছে। সে গো�োশালায় বাহিরের 
কাউকে ঢুকতে দেওয়়া হয় না। ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় প্রকাশিত 
এক খবর থেকে জানা যায়, গো�োশালায় প্রবেশ করার জন্্য এক 
লো�োককে রড আর চেন দিয়়ে এমনভাবে মারা হয়, যার ফলে 
গুরুতরভাবে আহত হয়়ে হাসপাতালে যেতে হয়।53

ইসকনের গো�োপন ব্্যবসা:

গো�োপন জিনিসটা সবসময় গো�োপন থাকে না। সত্্য অপ্রকাশিত 
থাকলেও তা সাময়়িক। এক সময় সত্্য কিন্তু প্রকাশ পায়। ইসকনের 
সচূনা থেকে এ পর্্যন্ত এত সাদা চামড়়ার লো�োক ইসকনের সাথে 
সংশ্লিষ্ট, যা রীতিমতো�ো প্রশ্ন তুলে যে, হরে কৃষ্ণ মতবাদের সংগঠন 
হলে এরাও কি কৃষ্ণের ভক্ত?

একদল গবেষক মনে করেন, ইসকনের সাথে এত সাদা লো�োক 
মলূত ইসকনের পতিতা ব্্যবসার খদ্দের। পতিতা ব্্যবসা বলব না 
কী বলব, তা নিয়়ে একটু দ্বিধায় আছি। তবে বিষয়টা বঝুিয়়ে বলি, 
ইসকন ভারত থেকে সন্ন্যাসী বানিয়ে মেয়়েদের আমেরিকা নিয়়ে 
যায়। তারপর আমেরিকার অনেক ধনাঢ্্য ব্্যক্তিদের কাছে বিয়়ে 
দেওয়ার কথা বলে বিক্রি করে দেয়। অবশ্্য আপনি শুনলে অবাক 
হবেন, এ বিয়়েগুলো�ো আসলে চুক্তিমাফিক বিয়়ে হয়। ধরা যাক, 
এক বছর ভো�োগ করার পর সম্পর্্ক শেষ। এই ধনাঢ্্য ব্্যক্তিরা এই 
মেয়়েদের নির্্দদিষ্ট একটা সময় যৌ�ৌনদাসী বানিয়়ে রাখার পর ইসকন 
মন্দিরে দিয়়ে আসে। ঠিক এভাবেই হরে কৃষ্ণ সাধনার নামে নারী 
বিক্রি করা ইসকনের গো�োপন ব্্যবসা। প্রতি বছর ভারত থেকে 
৩০,০০০ মেয়়ে আমেরিকা, আফ্রিকাসহ বাইরের দেশে ইসকন 
নিয়়ে যায়।54

পরিশেষে পাঠকদের উদ্দেশ্্যযে বলতে চাই, এ প্রবন্ধে ইসকন 

51. প্রাগুক্ত, প.ৃ ৯৪।
52. প্রাগুক্ত।
53. প্রাগুক্ত, প.ৃ ৯৭।
54. প্রাগুক্ত, প.ৃ ১৫৯।

নিয়়ে শুধ ুতথ্্য উল্লেখ করা হয়়েছে। বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রবন্ধটা 
আরও বড় হয়়ে যেত। মাঝে মাঝে সিএনজির পিছনে লেখা দেখা 
যায়, ‘পথৃিবীর সবচেয়়ে বড় আদালত হচ্ছে মানষুের বিবেক’। তাই এ 
প্রবন্ধের মাধ্্যমে আপনার আদালতে আমি একজন আইনজীবী হয়়ে 
তথ্্যবহুল একটি ফাইল পেশ করলাম। আপনার আদালতে আপনি 
বিচার করুন, ইসকন নিষিদ্ধ হওয়়া উচিত কি-না? সর্বোপরি তথ্্য 
সংগ্রহে সর্বোচ্চ নিখুতঁ তথ্্য দেওয়়ার চেষ্টা করা হয়়েছে। সর্্বশেষ 
একটা মিনতি, আপনার প্রার্্থনায় আমাকে শামিল রাখবেন!

শীত: আল্লাহর রহমতের বারিধারা এর বাকি অংশ

২. কুরআন পাঠ ও চিন্তন: শীতের দীর্্ঘ রাত একাকিত্ব ও 
ধ্্যযানের সময়। এই সময়ে কুরআন পাঠ ও তার অর্্থ নিয়ে ভাবনা-
চিন্তা করা মমুিনের অন্তরকে প্রশান্ত করে। নবী a বলেছেন, 
 তো�োমাদের মধ্্যযে শ্রেষ্ঠ সেই ব্্যক্তি, যে‘ خَيـرْكُُمْ مَنْ تـعََلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
কুরআন শেখে এবং অন্্যকে শেখায়’।55

৩. পরিবারের সঙ্গে ইবাদত ও স্নেহ-ভালো�োবাসা: শীতকাল 
পরিবারকে একত্রে সময় দেওয়ারও সযুো�োগ এনে দেয়। সন্তানদের 
সঙ্গে ছালাত, কুরআন তেলাওয়াত, দু‘আ বা ইসলামী আলো�োচনা 
করা ঘরো�োয়া পরিবেশে ইবাদতের আবহ তৈরি করে। এটি ইসলামী 
জীবনযাপনের গুরুত্বপরূ্্ণ অংশ।

আত্মশুদ্ধির সময় হিসেবে শীত:

ইবাদতের পাশাপাশি শীতকাল আত্মসমালো�োচনা, তওবা ও 
দু‘আর সময়ও বটে। ঠাণ্ডা পানিতে ওয ূকরা কষ্টকর হলেও এটি 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্্জনের অন্্যতম মাধ্্যম। নবী a বলেন, ‘যে 
ব্্যক্তি ঠাণ্ডার কষ্ট সত্ত্বেও ওয ূসম্পূর্্ণ করে, তার পরূ্্ববর্তী গুনাহ 
মাফ হয়ে যায়’।56 অর্্থথাৎ শীতের সময় সামান্্য কষ্ট সহ্্য করেও 
ইবাদত করলে আল্লাহ তাাঁর বান্দাকে বিশেষ মর্্যযাদা দান করেন।

পরিশেষে বলতে চাই, শীতকাল আল্লাহর পক্ষ থেকে এক 
বিশেষ অনগু্রহ, যা মমুিনদের জন্্য আধ্্যযাত্মিক উন্নতির মৌ�ৌসমু। 
কুরআন ও হাদীছে শীতকালীন ইবাদতের গুরুত্ব বহুবার উল্লেখ 
করা হয়েছে। এই সময়ে তাহাজ্জুদ, ছিয়াম, সাহরী, যিকির-
আযকার, দান ও কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্্যমে আত্মাকে 
পরিশুদ্ধ করা সম্ভব। শীত শুধ ুপ্রকৃতির পরিবর্্তন নয়, বরং এটি 
আল্লাহর ইবাদতের সযুো�োগে পরিপরূ্্ণ এক ঋতু। তাই শীত আসলে 
আমরা যেন কেবল গরম কাপড় ও আরাম খুজঁে না ফিরি, বরং 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্্জনের জন্্য ইবাদতে নিজেকে উৎসর্্গ করি। 
এভাবেই শীত আমাদের জন্্য জান্নাতের পথে এগিয়ে যাওয়ার 
অনপু্রেরণা হয়ে উঠতে পারে। আল্লাহ আমাদের সঠিকভাবে এই 
ঋতুকে কাজে লাগানো�োর তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

55. ছহীহ বখুারী, হা/৫০২৭।
56. ছহীহ মসুলিম, হা/২৫১।
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প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্্য। আমরা তাাঁরই প্রশংসা করি, 
তাাঁর কাছে সাহায্্য চাই এবং তাাঁর নিকটই ক্ষমা প্রার্্থনা করি। আর 
আমরা নিজেদের মন্দ ও খারাপ কাজের ক্ষতি থেকে আল্লাহর 
কাছে আশ্রয় কামনা করছি। আল্লাহ যাকে সঠিক পথে পরিচালিত 
করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না আর যাকে তিনি 
পথভ্রষ্ট করেন, তাকে হেদায়াত করার কেউ নেই। আমি সাক্ষষ্য 
দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্্যযিকারের কো�োনো�ো ইলাহ নেই, তিনি 
এক, তাাঁর কো�োনো�ো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষষ্য দিচ্ছি যে, 
মহুাম্মাদ a আল্লাহর বান্দা ও বিশ্বস্ত রাসলূ। তিনি রিসালাত 
পৌ�ৌঁছে দিয়েছেন, আমানত পরূ্্ণ করেছেন, উম্মতের প্রতি উপদেশ 
দিয়েছেন এবং মতৃ্্যযু  অবধি আল্লাহর পথে সত্্যযিকারের জিহাদে 
রত ছিলেন। আল্লাহ তাাঁর উপর দরূদ অবতীর্্ণ করুন এবং তাাঁর 
পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীদের উপর শান্তি ও বরকত নাযিল 
করুন। আর যারা ক্বিয়ামত পর্্যন্ত তাাঁর পথ অনসুরণ করে চলবে 
এবং তাাঁর সনু্নাহকে আঁকড়ে ধরে থাকবে তাদের উপরও শান্তি 
অবতীর্্ণ হো�োক।

অতঃপর, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ মানষুকে সষৃ্টি করেছেন তাাঁর 
আনগুত্্যযের জন্্য, যা তাাঁর সন্তুষ্টি অর্্জনের কারণ এবং তিনি 
মানষুকে অবাধ্্যতা থেকে নিষেধ করেছেন, যা আল্লাহর ক্্ররোধের 
কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘অতএব, কেউ অণ ুপরিমাণও 
সৎ কাজ করলে, সে তা দেখবে আর কেউ অণ ু পরিমাণও 
অসৎ কাজ করলে, তাও সে দেখবে’ (আয-যিলযাল, ৯৯/৭-৮)। 
মহান আল্লাহ আরও বলেন, ‘হে মমুিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো�ো 
যেমনভাবে তাাঁকে ভয় করা উচিত। তো�োমরা মসুলিম না হয়ে কখনো 
মতৃ্্যযু বরণ করো�ো না’ (আলে ইমরান, ৩/১০২)। তিনি আরও বলেন, 

‘হে ঈমানদারগণ! তো�োমরা আল্লাহকে ভয় করো�ো এবং সঠিক কথা 
বলো�ো। তিনি তো�োমাদের জন্্য তো�োমাদের কাজগুলো�োকে শুদ্ধ করে 
দেবেন এবং তো�োমাদের পাপগুলো�ো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে 
ব্্যক্তি আল্লাহ ও তাাঁর রাসলূের আনগুত্্য করে, সে অবশ্্যই এক 
মহাসাফল্্য অর্্জন করল’ (আল-আহযাব, ৩৩/৭০-৭১)।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! নিশ্চয় মহান আল্লাহ আমল কবলুের 
জন্্য এমন শর্্ত করেছেন, যা ব্্যতীত আমল কবলু হয় না, 
আমলের উদ্দেশ্্য বাস্তবায়ন হয় না এবং আমলের প্রতিদানও 
পাওয়া যায় না। এটি অন্তরের কাজসমহূের মধ্্যযে অন্্যতম একটি 
শর্্ত এবং এ সম্পর্্ককে কেবল গায়েবের জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহই 
অবগত রয়েছেন।

নিশ্চয় মহান আল্লাহ আমলে ছালেহ বা সৎ আমলের জন্্য 
এমন একটি শর্্ত করেছেন, যে শর্্ত পরূণ না হলে সেসব আমল 
কবলু হয় না, তাদের উদ্দেশ্্যও পরূ্্ণ হয় না এবং তার বিনিময়ে 
কো�োনো�ো প্রতিদানও পাওয়া যায় না। এটি এমন একটি শর্্ত, যা 
অন্তরের শ্রেষ্ঠ আমলগুলো�োর অন্তর্্ভভু ক্ত এবং এর প্রকৃত অবস্থা 
কেবল সকল গো�োপন বিষয় সম্পর্্ককে অবগত মহান আল্লাহই 
জানেন। ইখলাছ হলো�ো আল্লাহর নৈকট্্য অর্্জনের সবচেয়ে মহৎ ও 
উত্তম উপায় এবং পবিত্র ইবাদতসমহূের একটি।

আপনারা কি জানেন, ইখলাছ কী? ইখলাছ-ই হলো�ো মকু্তি 
ও পরিত্রাণ লাভের মলূ রহস্্য, সফলতা ও সাহায্্যপ্রাপ্তির পথ, 
প্রতিটি সৎকর্্মমের ভিত্তি, প্রত্্যযেক ইবাদত কবলুের পরূ্্বশর্্ত এবং 
এটিই একনিষ্ঠ বান্দার চূড়ান্ত লক্ষষ্য। কেননা ইখলাছ-বিহীন আমল 
করার অর্্থই হলো�ো সময় ও শক্তির অপচয়, যার কো�োনো�ো প্রতিদান 
নেই। ইখলাছ ছাড়া ছালাত ও ছিয়ামের কো�োনো�ো ছওয়াব নেই। 
এমনকি ইখলাছ-বিহীন ছাদাক্বারও কো�োনো�ো মলূ্্য নেই।

আমল কবুলের পূর্্বশর্্ত ইখলাছ

[২৩ জুমাদাল উলা, ১৪৪৭ হি. মো�োতাবেক ১৪ নভেম্বর, ২০২৫ মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে 
(মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন শায়খ আব্দুল্লাহ আল-বুআইজান t। উক্ত খুৎবা বাংলা 
ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক আব্দুল্লাহ 

বিন খো�োরশেদ। খুৎবাটি ‘মাসিক আল-ইতিছাম’-এর সধুী পাঠকদের উদ্দেশ্্যযে প্রকাশ করা হলো�ো।]
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হে আল্লাহর বান্দাগণ! ইখলাছ হলো�ো লো�োকদেখানো�ো মনো�োভাবের 
মিশ্রণ থেকে অন্তরের পবিত্রতা অর্্জন, নফসের খেয়ালখশুি 
থেকে নিজেকে পরিশুদ্ধ করা, অন্তরের গো�োপন অবস্থাকে নিজ 
স্বার্্থলাভের চিন্তা থেকে মকু্ত রাখা, আল্লাহর জন্্যই আমলকে 
একনিষ্ঠ করা এবং মানষুের সন্তুষ্টির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কিংবা 
তাদের কাছ থেকে দুনিয়াবী কিছু লাভ করা বা অস্থায়ী কো�োনো�ো 
উপকার পাওয়ার আশা না করে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্্যই 
অন্তরকে খালেছ করা। সর্বোপরি একজন বান্দার ইচ্ছাকে আল্লাহর 
সন্তুষ্টির দিকে নিবদ্ধ করা এবং তাাঁর সন্তুষ্টিকে নিজের চূড়ান্ত লক্ষষ্য 
বানানো�োই হচ্ছে ইখলাছ।

ইখলাছ হলো�ো একমাত্র আল্লাহর জন্্যই উদ্দেশ্্যকে খালেছ 
করা, যার মাধ্্যমে এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর নৈকট্্য 
লাভের জন্্য প্রতিটি আমল এমনভাবে করা যাতে তাাঁর সন্তুষ্টি 
ও ছওয়াবের আশা করা যায় এবং তাাঁর অসন্তুষ্টি ও শাস্তিকে ভয় 
করা হয়। এতে লো�োকদেখানো�ো মনো�োভাব, মানষুের কাছে সনুাম 
কুড়ানো�োর ইচ্ছা বা মানষুের কাছ থেকে দুনিয়াবী কো�োনো�ো ফায়েদা 
লাভের ইচ্ছা থাকে না।

আর প্রকৃত মখুলেছ সেই ব্্যক্তি, যে তার ভালো�ো কাজগুলো�োকে 
সেইভাবে গো�োপন রাখে যেভাবে তার গুনাহগুলো�োকে গো�োপন 
রাখে। যে একান্ত নির্্জনতায় যেভাবে আমল করে, প্রকাশ্্যযেও 
সেভাবেই আমল করে। তার কাছে প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারী 
উভয়ই সমান, কারও প্রশংসা বা নিন্দায় তার আমলে কো�োনো�ো 
পরিবর্্তন আসে না। দিনের আলো�োতে তার ইবাদত যেমন হয়, 
অন্ধকার রাতেও তার ইবাদত তেমনই হয়। তার কাছে গো�োপন 
আমল ও প্রকাশ্্য আমল উভয়ই সমান, কারণ সে কেবল মহান 
আল্লাহর জন্্যই ইবাদত করে এবং সে তার আমল দ্বারা কেবল 
আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা করে।

হে মানষু! ইখলাছ হলো�ো বিশ্বাস ও আমলে সত্্যবাদী হওয়া 
এবং অন্তরকে শিরক, লো�োকদেখানো�ো মনো�োভাব, কপটতা ও 
কলষুতা থেকে সম্পূর্্ণভাবে পরিশুদ্ধ করা। মহান আল্লাহ বলেন, 
‘বলো�ো, আমার ছালাত, আমার যাবতীয় ইবাদত, আমার জীবন, 
আমার মরণ (সবকিছুই) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর 
জন্্যই (নিবেদিত)। তাাঁর কো�োনো�ো শরীক নেই, আমাকে এরই 
নির্্দদেশ দেওয়া হয়েছে আর আমিই সর্্বপ্রথম আত্মসমর্্পণকারী’ 
(আল-আনআম, ৬/১৬২-১৬৩)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 
‘অতএব, আল্লাহর ইবাদত করো�ো তাাঁরই আনগুত্্যযে একনিষ্ঠ 
হয়ে। জেনে রেখো�ো! খালেছ দ্বীন কেবল আল্লাহরই জন্্য’ (আয-
যমুার, ৩৯/২-৩)।

মহান আল্লাহর নিকটে কো�োনো�ো কাজের মলূ্্য নির্্ধধারিত হয় সে 
কাজের ইখলাছ অনযুায়ী। সতুরাং যে ব্্যক্তি তার আমল মানষুকে 
দেখানো�োর উদ্দেশ্্যযে বা শো�োনানো�োর উদ্দেশ্্যযে সম্পাদন করে, যাতে 

লো�োকেরা তাকে সম্মান করে, তাকে বড় মনে করে অথবা তার 
ব্্যযাপারে ভালো�ো ধারণা করে; মহান আল্লাহ ক্বিয়ামত দিবসে তার 
সেই কাজ মানষুের সামনে প্রকাশ করে দেবেন এবং তাকে সবার 
সামনে লজ্জিত করবেন।

ইবন ুআব্বাস h থেকে বর্্ণণিত, তিনি বলেন, রাসলূলু্লাহ 
a বলেছেন, ‘যে ব্্যক্তি জনসম্মুখে প্রচারের ইচ্ছায় নেক 
আমল করে আল্লাহ তাআলাও তার কৃতকর্্মমের অভিপ্রায়়ের 
কথা লো�োকদেরকে জানিয়়ে ও শুনিয়়ে দিবেন। আর যে ব্্যক্তি 
লৌ�ৌকিকতার উদ্দেশ্্যযে কো�োনো�ো নেক কাজ করে, আল্লাহ তাআলাও 
তার প্রকৃত উদ্দেশ্্যযের কথা লো�োকদের মাঝে ফাাঁস করে দিবেন’।57

হে আল্লাহর বান্দাগণ! ইখলাছ হলো�ো আমল কবলুের অন্্যতম 
একটি শর্্ত। আমল কবলু হওয়়ার মাধ্্যমে ছওয়়াব ও প্রতিদান 
প্রাপ্তির জন্্য তাতে ইখলাছ থাকা জরুরী। মহান আল্লাহ বলেন, 
‘আর তাদেরকে কেবল এই নির্্দদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন 
আল্লাহর ইবাদত করে তাাঁরই জন্্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে’ (আল-
বাইয়িনাহ, ৯৮/৫)। যখন কো�োনো�ো আমল থেকে ইখলাছ দরূ হয়ে 
যায়, তখন তার ছওয়াব বিনষ্ট হয় এবং সেই আমল বাতিল হয়ে 
যায়। আব ূহুরায়রা c থেকে বর্্ণণিত, রাসলূলু্লাহ a বলেন, 
‘মহান আল্লাহ বলেন, আমি শরীকদের শিরক হতে সম্পূর্্ণ মকু্ত। 
যদি কো�োনো�ো লো�োক কো�োনো�ো কাজ করে এবং এতে আমি ছাড়়া অন্্য 
কাউকে শরীক করে, তবে আমি তাকে ও তার শিরকী কাজকে 
প্রত্্যযাখ্্যযান করি’।58 আল্লাহ কেবল সেই আমলই গ্রহণ করেন, যা 
তাাঁর জন্্য খালেছ নিয়্্যতে করা হয় এবং যা তাাঁর শরীআত ও তাাঁর 
নবী a-এর সনু্নাহ অনসুারে করা হয়।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! ইখলাছ হলো�ো শয়তানের কৌ�ৌশল ও 
ধোোঁকা থেকে বাঁচার মযবতূ দুর্্গ এবং মন্দ পরিণতি ও অপমান 
থেকে রক্ষা পাওয়ার ঢালস্বরূপ এবং নাজাত ও নিরাপত্তা লাভের 
অন্্যতম মাধ্্যম। আর শয়তান আল্লাহর মহিমার কসম করে 
বলেছিল, যে সম্পর্্ককে মহান আল্লাহ বলেন, ‘সে বলল, আপনার 
ইযযতের কসম! আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করে ছাড়ব। 
তাদের মধ্্যযে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের বাদে’ (ছো�োয়াদ, ৩৮/৮২-
৮৩)। অতঃপর মহান আল্লাহ ইউসফু e-এর শানে ইরশাদ 
করেন, ‘আমি তা দেখিয়েছিলাম তাকে অসৎ কর্্ম ও নির্্লজ্জতা 
থেকে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্্যযে, সে ছিল বিশুদ্ধ হৃদয়ের বান্দাদের 
অন্তর্্ভভু ক্ত’ (ইউসফু, ১২/২৪)।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! ইখলাছ হলো�ো ঈমানের ভিত্তি, একটি 
মৌ�ৌলিক স্তম্ভ এবং এটি ইবাদত, দায়িত্বপালন ও সব ধরনের 
আমলের ক্ষেত্রে অপরিহার্্য একটি শর্্ত। ইখলাছের মাধ্্যমে কাজে 
উদ্্যম জন্মায়, আলস্্য ও দুর্্বলতা দরূ হয়, কাজের মান উন্নত হয়, 

57 . ছহীহ মসুলিম, হা/২৯৮৬।
58 . ছহীহ মসুলিম, হা/২৯৮৫।
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আল্লাহ পরিশ্রমে বরকত দান করেন, ভালো�ো ফলাফল অর্্জজিত হয়, 
কাজের স্থায়ী সফুল পাওয়া যায় এবং আমল সফলতা ও কল্্যযাণ 
দ্বারা সশুো�োভিত হয়।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! ইখলাছের মাধ্্যমে সাধারণত ছওয়াব 
পাওয়া যায় না এমন সাধারণ অভ্্যযাস ও বৈধ কাজগুলো�ো ইবাদতে 
পরিণত হয়, যা মানষুের মর্্যযাদা বদৃ্ধি করে, ছওয়াব বহুগুণ বাড়িয়ে 
দেয় এবং যার মাধ্্যমে গুনাহ মছুে যায়। সা‘দ ইবন ুআবী ওয়াক্কাছ 
c হতে বর্্ণণিত, রাসলূলু্লাহ a বলেছেন, ‘তুমি আল্লাহর নৈকট্্য 
অর্্জনের উদ্দেশ্্যযে যা-ই ব্্যয় কর না কেন, তো�োমাকে তার প্রতিদান 
নিশ্চিতরূপে প্রদান করা হবে। এমনকি তুমি তো�োমার স্ত্রীর মখুে যা 
তুলে দাও, তারও’।59 অতএব, হে আল্লাহর বান্দাগণ! বিশুদ্ধ নিয়্্যত 
ব্্যতীত আমল কেবল পণ্ডশ্রম, তার কো�োনো�ো মলূ্্য নেই। ইখলাছ-
বিহীন নিয়্্যতের মধ্্যযে লো�োকদেখানো�ো মনোভাব থাকে আর সনু্নাহর 
অনসুরণ ব্্যতীত ইখলাছও শেষ পর্্যন্ত অর্্থহীন হয়ে যায়।
كم من عباده المخلصين، الذين يستمعون القول فيتبعون  جعلنا الله وإيَّاَّ

أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.

দ্বিতীয় খুৎবা

আমাদের প্রতি অনগু্রহ করার কারণে যাবতীয় প্রশংসা মহান 
আল্লাহর জন্্য জ্ঞাপন করছি। তওফীক্ব ও দয়ার কারণে তাাঁরই 
শুকরিয়া আদায় করছি। আমাদের নবী মহুাম্মাদ a-এর 
প্রতি দরূদ ও সালাম অবতীর্্ণ হো�োক। আর তাাঁর পরিবারবর্্গ, 
ছাহাবীগণ, অনসুারীগণ এবং সাহায্্যকারীদের প্রতিও শান্তির 
ধারা অবতীর্্ণ হো�োক।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আপনাদের 
চেহারা-আকৃতি ও সম্পদের দিকে তাকান না; বরং তিনি 
আপনাদের অন্তর ও কর্্মমের দিকে তাকান। আর নফসের সংশো�োধন 
সত্্যবাদিতা ও ইখলাছ ব্্যতীত অর্্জন করা সম্ভব নয়। আর 
আমলের সংশো�োধন শরীআতের অনসুরণ ব্্যতীত হয় না। নফস 
হলো�ো অঙ্গপ্রত্্যঙ্গের মলূ ও তাদের নেতা। অন্তর ঠিক থাকলে সব 
অঙ্গ ঠিক থাকে আর অন্তর নষ্ট হলে সব অঙ্গপ্রত্্যঙ্গও নষ্ট হয়ে 
যায়। রাসলূলু্লাহ a বলেন, ‘জেনে রেখো�ো! দেহের মধ্্যযে এক 
টুকরা গো�োশত আছে। যখন তা সসু্থ থাকে, তখন সমস্ত দেহই সসু্থ 
থাকে আর যখন তা নষ্ট হয়়ে যায়, তখন সমস্ত দেহই নষ্ট হয়়ে 
যায়। স্মরণ রেখো�ো! তা হলো�ো ক্বলব বা অন্তর’।60

নফসের সবচেয়ে বড় এবং মর্্যযাদাকর আমল হলো�ো ইখলাছ। 
এটি বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্্যকার এক গো�োপন রহস্্য। এটি 
ইবাদতের মলূ ও প্রাণস্বরূপ এবং আল্লাহর নিকট গ্রহণযো�োগ্্যতার 
প্রকৃত মানদণ্ড, যে সম্পর্্ককে কেবল তিনিই অবগত রয়েছেন।

59 . ছহীহ বখুারী, হা/৫৬; ছহীহ মসুলিম, হা/১৬২৮।
60 . ছহীহ বখুারী, হা/৫২; ছহীহ মসুলিম, হা/১৫৯৯।

অতএব, সকল ইবাদত ও আনগুত্্যযের ক্ষেত্রে ইখলাছের 
বাস্তবায়ন আবশ্্যক। কিন্তু এটি মানষুের পক্ষে অর্্জন করা দুরূহ 
ব্্যযাপার, যা দ্রুত পরিবর্্তনশীল ও দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। এটি অর্্জন 
করা নফসের জন্্য ভারী ও কষ্টসাধ্্য ব্্যযাপার। ইখলাছ কেবল সেই 
অন্তরেই স্থির থাকে, যে অন্তর গো�োপনে ও প্রকাশ্্যযে আল্লাহকে 
ভয় করে চলে এবং যে অন্তর সর্্বদা সংগ্রামে রত থাকে। ইখলাছ 
অর্্জনের জন্্য অন্তরকে পরিশ্রম, আত্ম-সমালো�োচনা এবং স্বার্্থ 
থেকে সম্পূর্্ণ মকু্ত করা জরুরী।

হে মানষুসকল! ইখলাছ হলো�ো আল্লাহর সষৃ্টির মাঝে এক সর্্ববহৃৎ 
গো�োপন রহস্্য। মহান আল্লাহ একে বান্দাদের মধ্্যযে তাাঁর চয়নকৃত 
বান্দাদের পরিচয়ের নিদর্্শন হিসেবে স্থাপন করেছেন। তিনি যাকে 
ভালো�োবাসেন, তার অন্তরে এই ইখলাছ দান করেন। এর মাধ্্যমে 
আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তর, পথ ও দষৃ্টিভঙ্গিকে আলোকিত 
করেন। যে ব্্যক্তি আল্লাহর জন্্য খালেছ হয়, আল্লাহও তাকে 
নিজের জন্্য চয়ন করেন, তাকে তাাঁর দয়া দিয়ে বিশেষ মর্্যযাদা দান 
করেন, তার উপর অনগু্রহ করেন এবং সর্বোপরি তার অন্তরে নরূ, 
প্রশান্তি ও সন্তুষ্টি স্থাপন করেন। মহান আল্লাহ খালেছ বান্দাদের 
বিষয়ে শয়তানের অক্ষম হওয়া সম্পর্্ককে ইরশাদ করেন, ‘সে বলল, 
হে আমার প্রতিপালক! যেহেতু আপনি আমাকে ভ্রান্তপথে ঠেলে 
দিলেন, কাজেই আমিও পথৃিবীতে মানষুের কাছে পাপকাজকে 
অবশ্্য অবশ্্যই সশুো�োভিত করে দেখাব আর তাদের সবাইকে অবশ্্য 
অবশ্্যই বিভ্রান্ত করব। কিন্তু তাদের মধ্্যযে আপনার বাছাই করা 
বান্দাদের ছাড়া’ (আল-হিজর, ১৫/৩৯-৪০)। অর্্থথাৎ যে বান্দাকে 
আপনি ইখলাছ ও তাওহীদ দ্বারা সরুক্ষিত করেছেন, আমি তার 
ওপর কো�োনো�োভাবেই প্রভাব বিস্তার করতে বা তাকে বিপথে নিতে 
সক্ষম নই।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! নিশ্চয়ই আমলের মলূ্্য নির্্ভর করে 
নিয়্্যতের ওপর এবং মানষু তার নিয়্্যত অনসুারেই প্রতিদান লাভ 
করে। আর মহান আল্লাহ কেবল মতু্তাক্বীদের আমলই কবলু করেন। 
অতএব, আপনারা আল্লাহকে ভয় করে চলনু, হিসাবের মখুো�োমখুি 
হওয়ার পরূ্্ববেই নিজেদের নফসের হিসাব নিন। আপনাদের অন্তর 
ও নিয়্্যতকে পরিশুদ্ধ করুন এবং আপনাদের আমলকে খালেছ 
করুন। বদু্ধিমান সেই ব্্যক্তি, যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং 
মতৃ্্যযুর  পরের জীবনের জন্্য আমল করে। আর অক্ষম সেই ব্্যক্তি, 
যে নিজের নফসকে কামনার পেছনে ছেড়ে দেয় এবং আল্লাহর 
নিকটে ভিত্তিহীন আশা পো�োষণ করে থাকে। সৌ�ৌভাগ্্য তার জন্্য, যে 
তার অন্তরকে আল্লাহর জন্্য খালেছ করেছে এবং তার আমলকে 
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্্য একান্ত নিবেদিত করেছে, যা তাকে জান্নাতের 
সফলতা ও কল্্যযাণ এনে দেবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাাঁর খালেছ 
বান্দা হিসেবে কবলু করুন- আমীন!
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(পর্্ব-২)
﴾

ُ
عِين

َ
سْت

َ
اكَ ن إِيَّ عْبُدُ وَ

َ
اكَ ن ﴿إِيَّ

মহান আল্লাহ যদি রব্বুল আলামীন হয়, তাহলে বান্দা হচ্ছে সেই 
রবের আবদ। জগৎসমহূের অভিভাবকের দাস মানষু। রবের শ্রেষ্ঠত্ব 
যেমন রুববূিয়্্যযাত, তেমনি বান্দার শ্রেষ্ঠত্ব উবদূিয়্্যযাত। যে যত ভালো�ো 
দাস, সে তত শ্রেষ্ঠ। এই সম্পর্্ককের বাহিরে মানষুের সাথে মহান 
আল্লাহর আর দ্বিতীয় কো�োনো�ো সম্পর্্ক নাই। মহান আল্লাহর সর্্বশ্রেষ্ঠ 
দাস হচ্ছেন আমাদের নবী মহুাম্মাদ a। অন্তরে মহান আল্লাহর 
নেয়ামতের কারণে তৈরি হওয়া নিষ্কলষু ভালো�োবাসা, মহান আল্লাহর 
দয়া ও রহমতের প্রতি সীমাহীন আশা ও মহান আল্লাহর শক্তি ও 
ক্ষমতার কারণে শাস্তি পাওয়ার ভয় এই তিনটি একত্রিত হয়ে প্রকৃত 
ইবাদত বা দাসত্ব তৈরি হয়। দাসত্ব শুধ ুশরীরে হয় না; দাসত্ব শুরু 
হয় মনে। মনের ইখলাছ, তাওয়াক্কু ল ও ইনাবায়। তারপর তার 
প্রভাব ফুটে উঠে শরীরে, মখুে, অর্্থনীতিতে, ইবাদতে, মানষুের 
হক্বে, ছবর ও রিযায়, হারাম থেকে বাঁচায়, অন্্যযায়ে বাধা, জিহাদ 
ও রাজনীতিতে এককথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে। এই ধরনের 
মন ও শরীরের ‍পরূ্্ণণাঙ্গ দাসত্ব জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র 
মহান আল্লাহর জন্্য করার অর্্থই হচ্ছে, হে আল্লাহ! আমরা শুধইু 
আপনারই দাসত্ব করি। অন্্য কারো�ো নয়।

বিপদে-আপদে সাহায্্য প্রার্্থনা—ইবাদতেরই একটি প্রকার। 
পথৃিবীর সকল মানষু স্বাভাবিক সময়ে কাউকে না খুজঁলেও বিপদ-
আপদে পড়লে ঠিকই সর্্বশক্তিমান কারো�ো আশ্রয় খুজঁে। দুনিয়াবী 
কার্্যকরণের বিষয়গুলো�োতে মানষুের সাহায্্য নেওয়া ইবাদতের 
অন্তর্্ভভু ক্ত নয়। যেমন কেউ গাড়ি ঠেলে নেওয়ার জন্্য মানষুকে 
ডাক দিয়ে বলে, আমার গাড়িটি একটু ঠেলে উঠিয়ে দাও। অথবা 
অসসু্থ হলে ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণ করা ইত্্যযাদি। ইবাদত মলূত 
দুনিয়াবী কার্্যকরণের সতূ্র ছাড়াই অলৌ�ৌকিক ক্ষমতার মালিক মনে 
করে কারো�ো নিকটে সাহায্্য চাওয়া। যেমন- কেউ কবিরাজ, গণক, 
জিন ইত্্যযাদির সাহায্্য প্রার্্থনা করে থাকে। এই ধরনের সাহায্্য 
চাওযা একপ্রকারের ইবাদত। আর ইবাদত শুধ ুমহান আল্লাহর 
জন্্য। অতএব, হৃদয় মন ও শরীর দিয়ে পরিপরূ্্ণ ভালো�োবাসা, 
ভক্তি ও শ্রদ্ধার মাধ্্যমে আমরা একমাত্র মহান আল্লাহর প্রশ্নাতীত 
আনগুত্্য করি এবং শুধ ু তাাঁর নিকটেই সাহায্্য কামনা করি। 
তিনি ব্্যতীত অন্্য কারও সরিষা সমপরিমাণ দাসত্ব করি না। চুল 
সমপরিমাণ সাহায্্যও প্রার্্থনা করি না। 
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মানষুের জীবন একটি পথের মতো�ো। যার শুরু ও শেষ আছে। 
যা সরল রেখার মতো�ো একমখুী। জীবনের সেই রেখা সময়। 
যেখানে ডানে-বামে বা পিছনে ফিরে যাওয়ার কো�োনো�ো সযুো�োগ 
নাই। সময়ের এই সরলরেখার জীবন তখনি কার্্যকরী ও সফল 
জীবন হিসেবে গণ্্য হবে, যখন এই পথে চলার ধরন গায়েবে 
নির্্ধধারিত ধরনের সাথে মিলে যাবে। যা মহান আল্লাহ মানষুের 
জন্্য নির্্ধধারণ করেছিলেন এবং অহীর মাধ্্যমে নবীদের কাছে 
পাঠিয়েছেন। প্রতিটি যন্ত্র তৈরির পর বিজ্ঞানীরা যেমন ম্্যযানয়ুাল বা 
নির্্দদেশিকা লিখে যন্ত্রের সাথে যকু্ত করে দেয়, ঠিক তেমনি মানষুের 
সষৃ্টিকর্্ততা মানষুের জন্্য সরলপথের যে নির্্দদেশিকা লিখেছেন—
সেটিই ছিরাতে মসু্তাক্বীম, যার উপর যগুে যগুে নবী-রাসলূগণ 
জীবন পরিচালনা করে সফল হয়েছেন। সেই পথে চলার দু‘আ 
করে বলা হচ্ছে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সেই সঠিক ও 
সো�োজা পথ প্রদর্্শন ও সেই পথে চলার তাওফীক্ব দান করুন, যে 
পথে আপনার দয়াপ্রাপ্ত বান্দারা অতীতে চলে গেছেন। পথভ্রষ্ট ও 
অভিশপ্তদের পথে আমাদের পরিচালিত করবেন না। 

প্রত্্যযেক যগুে দয়াপ্রাপ্ত হচ্ছেন নবীগণ ও তাদের অনসুারীরা। 
আর পথভ্রষ্ট হচ্ছে যারা স্বাভাবিকভাবে নবীর দাওয়াত গ্রহণ 
করেনি। অভিশপ্ত হচ্ছে নবীর পথে বাধাপ্রদানকারীরা। যাদের 
অনেকেই আল্লাহর গযবপ্রাপ্ত হয়েছে। শেষ উম্মতে দয়াপ্রাপ্ত 
হচ্ছেন শেষ নবী মহুাম্মাদ a ও ছাহাবীগণ এবং ক্বিয়ামত পর্্যন্ত 
যারা তাদের অনসুরণ করবে। আর পথভ্রষ্ট হচ্ছে খ্রিষ্টানেরা। 
কেননা তারা সত্্য জানে না। সত্্য জানলে তাদের মেনে নেওয়ার 
মানসিকতা রয়েছে। পথৃিবীতে সবচেয়ে বেশি ইসলাম ধর্্ম গ্রহণ 
করে থাকে খ্রিষ্টানেরাই। অভিশপ্ত হচ্ছে ইয়াহূদীরা। কেননা তারা 
সত্্য জানার পরও হিংসা ও অহংকারের কারণে সেটিকে ধ্বংস 
করতে চায়। এছাড়া ক্বিয়ামত পর্্যন্ত যারা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের 
পথ ও সভ্্যতা অনসুরণ করবে, তারাই শয়তানের আঁকাবাঁকা 
পথের অনসুারী। যার শেষ ফলাফল জাহান্নাম। আর আল্লাহর পথ 
সহজ ও সরল, যার শেষ বিন্দু জান্নাত।
শিক্ষা:

সাত আয়াতবিশিষ্ট কুরআন মাজীদের শ্রেষ্ঠতম সরূা উম্মুল 
কুরআন হচ্ছে সরূা আল-ফাতিহা। আল্লাহর নাম ও গুণাবলি, 
তাাঁর নিরঙ্কুশ  আধিপত্্য ও বান্দার নিষ্কলষু দাসত্ব, সরল পথের 
পরিচয় ও তাতে হেদায়াতে আল্লাহর সাহায্্য কামনার মতো�ো 
ইসলামের গুরুত্বপরূ্্ণ মৌ�ৌলিক সকল শিক্ষার সন্নিবেশ এই সরূায় 
সংঘটিত হয়েছে। এই সরূা ছাড়া ছালাত হয় না। এই সরূা দিয়ে 
যেকো�োনো�ো অসসু্থতায় ঝাড়ফঁুক করা যায়। এই সরূা পাঠ শেষে উচুঁ 
স্বরে আমীন বলা সনু্নাত।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

রবের বাণী

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
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গুনাহ ও পাপাচার থেকে বিরত থাকা বান্দার ঈমানের পরিচায়ক। 
যদি মমুিন ব্্যক্তি যথাযথ বিশ্বাস রাখে যে, তাকে তার রবের সামনে 
নিজের কথা ও কর্্মমের হিসাব দিতে হবে, তাহলে সে অবশ্্যই 
হারাম-হালাল ও বৈধ-অবৈধের মাঝে পার্্থক্্য করবে। সমাজে এই 
বিশ্বাস যেই পরিমাণ দুর্্বল হবে, হারাম ও অশ্লীলতা সেই পরিমাণে 
বদৃ্ধি পাবে। তাই প্রত্্যযেকটি মসুলিমসমাজের কর্্তব্্য হলো�ো সেই 
ঈমানী পরিবেশ গড়়ে তো�োলার জন্্য অবিরাম চেষ্টা করা। মানষু 
গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে তবেই আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয় ও 
তাাঁর নিকটবর্তী হতে পারবে। যে নিজেকে গুনাহ থেকে পবিত্র 
রাখে, সে আল্লাহর নিকট সম্মানিত। গুনাহ কখনো�ো শান্তির মাধ্্যম 
হতে পারে না। 

নবী a নবঅুতের আগে থেকেই নিজেকে গুনাহ, অশ্লীলতা, 
পৌ�ৌত্তলিকতা, যেনা-ব্্যভিচার, গান-বাজনা, মাদকদ্রব্্য পান 
ইত্্যযাদি থেকে পবিত্র রাখতেন। অনরুূপভাবে রাসলূ a হারাম 
খাদ্্য সম্পর্্ককেও পরূ্্ণ সতর্্কতা অবলম্বন করতেন।
التَّمْرَةَ فأََجِدُ  أَهْلِى  إِلََى  النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ »إِنِّىِّ لأنَـقَْلِبُ  هُرَيـرَْةَ عَنِ  أَبِِى   عَنْ 
سَاقِطَةً عَلَى فِراَشِى فأََرْفـعَُهَا لآكُلَهَا ثُُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فأَلُْفِيـهََا«.

আব ূ হুরায়রা c বলেন, রাসলূ a বলেছেন, ‘আমি 
কো�োনো�ো একদিন বাড়ি ফিরে দেখি যে, আমার বিছানার উপর 
একটি খেজুর পড়়ে আছে, আমি তা খাওয়়ার জন্্য উঠাই, তখনই 
আমার আশঙ্কা হয় যে, সম্ভবত এ খেজুর ছাদাক্বার। তাই আমি 
তা ছুড়়ে ফেলি’।61

কারণ নবী a-এর জন্্য ছাদাক্বা-যাকাত গ্রহণ করা অবৈধ 
ছিল।62 হালাল ও হারাম বাছাই করতে রাসলূ a সন্দেহযকু্ত বস্তু 
থেকেও সাবধান থাকতেন। পক্ষান্তরে আমরা সসু্পষ্ট অবগতির 
পরও নানা হারাম ব্্যবসায় জড়়িত। আমাদের বিরুদ্ধাচরণ সীমা 
ছাড়়িয়ে গেছে। আমরা সম্পদের চরম নেশায় আত্মহারা হয়ে 
হালাল-হারাম তো�ো পরওয়া করিই না, উপরন্তু কল্্যযাণকামী 
ও উপদেশ প্রদানকারী উলামায়ে কেরামকে বহু অবৈধ বিষয়ে 
নীরব থাকতে পর্্যন্ত বাধ্্য করি। আমরা দাম্ভিকতায় উন্মাদ হয়ে 
ইসলামী শিক্ষাকে তুচ্ছ ও দারিদ্র্যের নিশ্চিত কারণ মনে করি, 

61. ছহীহ বখুারী, হা/২৪৩২; ছহীহ মসুলিম, হা/১০৭০।
62. ছহীহ মসুলিম, হা/১০৬৯।

সন্তানসন্ততিকে কুরআন ও ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখে 
নিজেদেরকে জ্ঞানী আর অন্্যদেরকে নির্বোধ বিবেচনা করি। ওহে 
জাতির লো�োকেরা! তো�োমাদের এ দুরবস্থা সত্্যযিই হৃদয়বিদারক!

অপরদিকে ইন্টারনেটের এ যগুে আমরা যেভাবে গুনাহে লিপ্ত 
হয়়েছি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নারীর ছবি, মিউজিক, মিথ্্যযা 
কৌ�ৌতুক, অবৈধ সম্পর্্ক, জুয়া, সময়ের অপচয়... আরও কত কী! 
অনেক সময় যখন বৈধ কো�োনো�ো ভিডিওতে অবৈধ মিউজিক চলে, 
তখন আমরা মনে করি যে, আমি তো�ো ভিডিও দেখছি, মিউজিক 
তো�ো শুনি না। এটাও শয়তানের একটা ওয়াসওয়াসা।

যারা ইন্টারনেটে পাপাচারে লিপ্ত, তওবা যাদের চিন্তনেই আসে 
না, তাদের হৃদয় দিনের পর দিন কঠো�োর হয়ে যাচ্ছে এবং তারা 
মহান আল্লাহর বিশেষ দয়া থেকে দরূে সরে যাচ্ছে। হে আল্লাহ! 
আমরা এ অবস্থা থেকে তো�োমার কাছে আশ্রয় চাই।

এ পথৃিবীতে অসংখ্্য ফেতনা রয়েছে, যা মানষুকে আল্লাহ 
তাআলার কাছ থেকে দরূে নিয়ে যায়। কিন্তু আপনি কি জানেন, 
সর্্ববাপেক্ষা ধ্বংসাত্মক ফেতনা কী?
 عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ »مَا تـرَكَْتُ بـعَْدِى فِتـنَْةً أَضَرَّ عَلَى

الرّجَِالِ مِنَ النِّسَاءِ«.
উসামা ইবন ুযায়েদ h বলেন, নবী a বলেছেন, ‘আমি 

আমার পরে পরুুষদের জন্্য নারীদের চেয়ে বড় কো�োনো�ো ফেতনা 
ছেড়়ে যাইনি’।63

আমাদের যবুকদের চারিত্রিক অবক্ষয়ের বড় একটা কারণ হলো�ো 
এই ফেতনা। নিজের ছেলেমেয়েকে আল্লাহভীরু ও লজ্জাশীল করে 
গড়়ে তুলনু। কো�ো-এডুকেশন বা সহশিক্ষা ও অবৈধ মেলামেশা 
থেকে তাদের দরূে রাখনু। বিবাহসহ অন্্যযান্্য সকল অনষু্ঠানে 
তরুণ-তরুণীদের অবাধ মেলামেশার বিরুদ্ধে সো�োচ্চার হো�োন। 
যবুকদের দ্রুত বিয়ের ব্্যবস্থা করুন।

নারীদের ফেতনা এক বড় ফেতনা। রাসলূ a এই ফেতনা 
থেকে অত্্যন্ত সতর্্ক থাকতেন। উমায়মা বিনতু রুক্বায়ক্বা g 
বলেন, নবী a-এর হাতে বায়আত করার জন্্য আমরা 
কয়েকজন মহিলা তাাঁর কাছে আসলাম... আমরা বললাম, হে 
আল্লাহর রাসলূ a! আমরা আপনার হাতে হাত রেখে বায়আত 
করতে চাই। নবী a বললেন, ‘আমি নারীদের সাথে হাত 
মেলাই না’। বায়আতের সময় হাতে হাত রাখা হয়, কিন্তু নবী 
a নারীদের সাথে এরূপ বায়আত করলেন না। অতঃপর তিনি 
বললেন, ‘আমার একজন মহিলার সাথে কথা বলা ও একশজন 
মহিলার সাথে কথা বলা সমান। আমার একজনের সাথে বায়আত 
করা বাকীদের জন্্য যথেষ্ট’।64

বাকি অংশ 34 নং পেজে...

63. ছহীহ বখুারী, হা/৫০৯৬।
64. নাসাঈ, হা/৪১৮১।

গুনাহ ও অশ্লীলতা

-হাসান আল-বান্না মাদানী
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১. তাওহীদের মাহাত্মম্য ও মর্্যযাদা

 عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ آخِرُ كَلََامِهِ لََا إِلَهَ
ُ دَخَلَ الْْجنََّةَ. إِلَّاَّ اللَّهَّ

মআুয ইবন ুজাবাল c হতে বর্্ণণিত, তিনি বলেন, রাসলূলু্লাহ 
a বলেছেন, ‘যার শেষ বাক্্য হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে 
জান্নাতে যাবে’।65

عْتُ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم يـقَُولُ مَنْ لَقِيَ اَلله لََا  عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اِلله قاَلَ سَمَِ
يُشْركُِ بِهِ شَيـئًْا دَخَلَ الْْجنََّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْركُِ بِهِ دَخَلَ النَّارَ.

জাবের ইবন ু আব্দিল্লাহ c হতে বর্্ণণিত, তিনি বলেন, 
আমি রাসলূলু্লাহ a-কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্্যক্তি আল্লাহর 
সাথে কো�োনো�ো কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, সে 
জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্্যক্তি তাাঁর সাথে কো�োনো�ো 
কিছুকে শরীক করা অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ 
করবে’।66

 عَنْ طاَرقِِ بْنِ شِهَابٍ قاَلَ قاَلَ سَلْمَانُ دَخَلَ رَجُلٌ الْْجنََّةَ فِي ذُبََابٍ وَدَخَلَ
رَجُلٌ النَّارَ فِي ذُبََابٍ.

তারেক ইবন ুশিহাব হতে বর্্ণণিত, তিনি বলেন, সালমান c 
বলেছেন, একটি মাছির জন্্য এক ব্্যক্তি জান্নাতে এবং অন্্য ব্্যক্তি 
জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। তখন তার সাথীরা জিজ্ঞেস করলেন, 
এটা কীভাবে হলো�ো? তখন তিনি বললেন, (অতীতকালে) দুজন 
লো�োক এমন এলাকা দিয়়ে যাচ্ছিল, যাদের ছিল একটি নির্্ধধারিত 
মরূ্্ততি। সেই মরূ্্ততির জন্্য কো�োনো�ো কিছু উপহার না দিয়়ে কো�োনো�ো ব্্যক্তি 
সে স্থান দিয়়ে যেতে পারত না। সেই এলাকার লো�োকেরা দুজনের 
একজনকে বলল, মরূ্্ততির জন্্য তুমি কিছু দাও। সে বলল, দেওয়়ার 
মতো�ো আমার নিকট কিছুই তো�ো নেই। তারা বলল, একটা মাছি 
হলেও পেশ করো�ো। তারপর সে একটা মাছি মরূ্্ততির জন্্য প্রদান 
করল। লো�োকেরা তার পথ ছেড়়ে দিল। এর ফলে সে ব্্যক্তি মতৃ্্যযুর  
পর জাহান্নামে গেল। দ্বিতীয় ব্্যক্তিকে তারা বলল, তুমিও মরূ্্ততির 
জন্্য কিছু দাও। সে বলল, একমাত্র আল্লাহ ছাড়়া অন্্য কারও 
নৈকট্্য লাভের জন্্য আমি কো�োনো�ো কিছুই দেই না। এই কথা 

65. আব ূদাঊদ, হা/৩১১৬, হাদীছ ছহীহ।
66. ছহীহ মসুলিম, হা/৯৩।

শো�োনার পর লো�োকেরা তাকে মেরে ফেলল। ফলে সে ব্্যক্তি মতৃ্্যযুর  
পর জান্নাতে প্রবেশ করল।67

শিক্ষা: ১. তাওহীদের গুরুত্ব জানা গেল। ২. জান্নাত ও 
জাহান্নাম মানষুের অতি নিকটে। ৩. জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহ 
তাআলা আগে থেকেই সষৃ্টি করে রেখেছেন। ৪. মাযার ও কবরে 
কো�োনো�ো কিছু দেওয়়ার পরিণতি অত্্যন্ত ভয়াবহ।

২. কালেমায়ে শাহাদাত পাঠকারীর শ্রেষ্ঠত্ব

রাসলূ a বলেছেন, ‘ক্বিয়়ামতের দিন সমস্ত সষৃ্টির সামনে 
আমার উম্মতের এক ব্্যক্তিকে ডাকা হবে, অতঃপর তার সামনে 
৯৯টি নথিপত্র (যেখানে আমলনামা লেখা থাকে) পেশ করা হবে। 
প্রতিটি নথি দৃষ্টিসীমা পর্্যন্ত দীর্্ঘ হবে। মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি 
কি এর কো�োনো�ো কিছু অস্বীকার কর? সে বলবে, না, হে আমার 
প্রভু! আল্লাহ বলবেন, তো�োমার ওপর আমলনামা লেখক আমার 
মালায়েকা (ফেরেশতারা) কি যলুম করেছে? সে উত্তর দেবে, না। 
অতঃপর তিনি (আল্লাহ) জিজ্ঞেস করবেন, তো�োমার নিকট কি 
কো�োনো�ো নেকী আছে? সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়়ে পড়বে এবং বলবে, 
না। তখন আল্লাহ বলবেন, হ্যযাঁ, আমার নিকট তো�োমার কিছু নেকী 
জমা আছে। আজ তো�োমার ওপর যলুম করা হবে না। অতঃপর তার 
সামনে একটি বিতাকা বা চিরকুট তুলে ধরা হবে, যাতে লিপিবদ্ধ 
থাকবে কালেমায়ে শাহাদাত, أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلَّاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُُحَمَّدًا 
 আমি সাক্ষষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়়া কো�োনো�ো উপাস্্য‘ عَبْدُهُ وَرَسُوْلهُُ
নেই এবং আমি আরও সাক্ষষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মহুাম্মাদ a 
তাাঁর বান্দা ও রাসলূ।68 তখন সে বলবে, হে আমার রব! এত বহৃৎ 
নথিপত্রের তুলনায় এই ক্ষু দ্র চিরকুট আর কী উপকারে আসবে! 
তিনি বলবেন, তো�োমার প্রতি অন্্যযায় করা হবে না। অতঃপর সেই 
বহৃদাকার নথিপত্র এক পাল্লায় এবং সেই ক্ষু দ্র চিরকুটটি আরেক 
পাল্লায় রাখা হবে। এতে বহৃদাকার নথিপত্রের পাল্লা হালকা হয়়ে 
ওপরে উঠে যাবে এবং ক্ষু দ্র চিরকুটের পাল্লা ভারী হয়়ে যাবে’।69 
অতঃপর আল্লাহর অনগু্রহে উক্ত ব্্যক্তি জান্নাতে যাবে।

67. মছুান্নাফ ইবন ুআবী শায়বা, হা/৩৩০৩৮; শুআবলু ঈমান, হা/৬৯৬২।
68. ছহীহ বখুারী, হা/৮৩১; ছহীহ মসুলিম, হা/১৬।
69. তিরমিযী, হা/২৬৩৯; ইবন ুমাজাহ, হা/৪৩০০, হাদীছ ছহীহ।

-মাহববূরু রহমান মাদানী
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ঘমু থেকে জাগ্রত হওয়া এবং জাগ্রত হওয়ার পর যে আমলগুলো�ো 
রাসলূলু্লাহ a করতেন— 

১. মিসওয়াক করতেন: হুযায়ফা c হতে বর্্ণণিত, তিনি 
বলেন, নবী a যখন রাতে (ছালাতের জন্্য) উঠতেন, তখন 
মিসওয়াক দিয়ে মখু পরিষ্কার করতেন।70

২. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দু‘আ পড়তেন: হুযায়ফা 
c হতে বর্্ণণিত হাদীছ, তিনি বলেন, নবী a যখন ঘমুানো�োর 
ইচ্ছা পো�োষণ করতেন, তখন বলতেন,

بِِاسْمِْكَ اللَّهُمَّ أمَُوتُ وَأَحْيَا
অর্্থ: ‘হে আল্লাহ! আপনার নামেই মরি, আপনার নামেই 

জীবিত হই’।
আর তিনি যখন নিদ্রা থেকে জেগে উঠতেন তখন বলতেন, 

الْحَْمْدُ لِلَّهَِِّ الَّذِي أَحْيَانََا بـعَْدَ مَا أمََاتـنََا، وَإِليَْهِ النُّشُور
অর্্থ: ‘সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্্য, যিনি আমাদের 

মতৃ্্যযু দানের পর পনুরায় আবার আমাদের পনুর্জীবিত করেছেন’।71

৩. মুখমণ্ডল থেকে ঘুমের চিহ্ন মুছতেন।
৪. আসমানের দিকে দৃষ্টি দিতেন।
৫. সূরা আল-ইমরানের শেষ ১০ আয়াত পাঠ করতেন: 

এই তিনটি সনু্নাত ইবন ু আব্বাস h-এর হাদীছে বর্্ণণিত 
হয়েছে, তিনি নবী a-এর সহধর্্মমিণী মায়মনূা g-এর 
নিকট রাতে অবস্থান করেছিলেন। মায়মনূা g হলেন তার 
খালা। তিনি বলেন, আমি বিছানায় আড়াআড়ি শুয়ে পড়লাম এবং 
রাসলূ a ও তার পরিবার লম্বা দিকে শয়ন করলেন। এরপর 
রাসলূ a নিদ্রামগ্ন হলেন। অর্্ধরাত্রি কিংবা এর সামান্্য আগে 
কিংবা সামান্্য পরক্ষণে তিনি ঘমু থেকে জেগে উঠলেন এবং হাত 
দিয়ে মখু থেকে ঘমুের ভাব মছুতে মছুতে বসলেন। তারপর সরূা 
আল-ইমরানের শেষ ১০ আয়াত পাঠ করলেন। তারপর ঝুলন্ত 
একটি পরুাতন মশকের নিকট গিয়ে তা থেকে উত্তমরূপে ওয ূ
করলেন। এরপর ছালাতে দণ্ডায়মান হলেন।72 ছহীহ মসুলিমের 
70. ছহীহ বখুারী, হা/২৪৫; ছহীহ মসুলিম, হা/২৫৫।
71. ছহীহ বখুারী, হা/৬৩২৪; ছহীহ মসুলিম, হা/২৭১১।
72. ছহীহ বখুারী, হা/১৮৩; ছহীহ মসুলিম, হা/৭৬৩।

অন্্য বর্্ণনায় রয়েছে, আল্লাহর নবী a শেষ রাতে ঘমু থেকে 
উঠলেন এবং বাইরে গিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন, এরপরে 
সরূা আল-ইমরানের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,
ولِي
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অর্্থ: ‘আকাশ ও পথৃিবীর সষৃ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্্তনে 
জ্ঞানীদের জন্্যযে বহু নিদর্্শন রয়েছে...’ (আলে ইমরান, ৩/১৯০)।

ঘমুের ভাব দরূ করার জন্্য নবী a হাত দিয়ে চেহারা মছুতেন 
অর্্থথাৎ ঘমুের প্রভাব দরূ করার জন্্য হাত দিয়ে চো�োখ মছুতেন।

ছহীহ মসুলিমে আরেকটি বিশ্লেষণমলূক বর্্ণনা হাদীছে উল্লখিত 
হয়েছে, যে ব্্যক্তি এই সনু্নাতটি পালন করতে চায়, সে ِق ْ
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আয়াত থেকে শুরু করে সরূার শেষ পর্্যন্ত পড়বে।
ওয ূকরার পরূ্্ববে নবী a-এর উক্ত আয়াতগুলো�ো পাঠ করা 

দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওয ূছাড়া কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয।
৬. দুই হাত তিনবার ধৌ�ৌত করতেন: আব ূহুরায়রা c 

থেকে বর্্ণণিত, নবী a বলেন, ‘তো�োমাদের কেউ যখন ঘমু থেকে 
উঠবে, তখন সে যেন তিনবার হাত না ধো�োয়া পর্্যন্ত তার হাত পাত্রে 
না ঢুকায়। কারণ সে জানে না যে, তার হাত রাতে কো�োথায় ছিল’।73

৭. তিনবার নাকে পানি দিতেন ও নাক ঝেড়ে পরিস্কার 
করতেন: আব ূহুরায়রা c থেকে বর্্ণণিত, নবী a বলেছেন, 
‘যখন তো�োমাদের কেউ ঘমু থেকে জাগ্রত হবে সে যেন নাকে পানি 
দিয়ে তিনবার নাক ঝেড়ে নেয়। কেননা শয়তান তার নাকের 
ভেতর রাত্রি যাপন করে’।74 ছহীহ বখুারীর অন্্য বর্্ণনায় রয়েছে, 
যখন তো�োমাদের কেউ ঘমু থেকে উঠবে, অতঃপর ওয ূকরবে, সে 
যেন নাকে পানি দিয়ে তিনবার নাক ঝেড়ে নেয়।75

৮. ওযূ করতেন: ইবন ু আব্বাস h-এর পরূ্বোল্লিখিত 
হাদীছে বর্্ণণিত হয়েছে, নবী a যখন ছালাত আদায় করতে 
চাইতেন, তখন তিনি একটি ঝুলন্ত মশকের কাছে দাাঁড়াতেন এবং 
তা থেকে পানি উঠিয়ে ওয ূকরতেন।

73. ছহীহ বখুারী, হা/১৬২; ছহীহ মসুলিম, হা/২৭৮।
74. ছহীহ বখুারী, হা/৩২৯৫; ছহীহ মসুলিম, হা/২৩৮।
75. ছহীহ বখুারী, হা/৩২৯৫।

ফজরের পূর্্ববের সময়

-আল-ইতিছাম ডেস্ক
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প্রতি বছর যখন শীতের তীব্রতা বাড়তে থাকে, ঠিক তখনই 
ক্্যযালেন্ডারের পাতায় আসে একটি বিশেষ রাত, যার নাম থার্্টটি 
ফার্সস্ট নাইট (31st Night)। গ্রেগরিয়ান বর্্ষপঞ্জির শেষ দিন ও 
নতুন বছরের সচূনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বজুড়ে এই রাত উদযাপন 
করা হয় উৎসবমখুর পরিবেশে। আতশবাজির আলো�ো, ঝলমলে 
সাজসজ্জা, নাচগান, কনসার্্ট সব মিলিয়ে এ রাতটি অনেক দেশের 
কাছে বছরের অন্্যতম বড় আনন্দঘন মহূুর্্ত। এর প্রভাব আজ 
আমাদের সমাজেও দৃশ্্যমান। বিশেষ করে তরুণ সমাজের কাছে 
থার্্টটি ফার্সস্ট নাইট যেন বছরের সবচেয়ে বড় উৎসবে পরিণত 
হয়েছে। অনেকের কাছে এটি নিছক বিনো�োদন হিসেবে স্বাভাবিক 
ও নৈমিত্তিক ব্্যযাপার মনে হলেও বাস্তবে এই উদযাপনের মাধ্্যমে 
বাঙালি মসুলিম সমাজে যে ধর্্মহীনতার বীজ বপন করা হচ্ছে, তা 
এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ফলে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আগত এই উৎসবের ধরন নিয়ে 
আমাদের মসুলিম সমাজে বহু বছর ধরেই বিতর্্ক চলছে। এই 
উৎসবের একদিকে রয়েছে আনন্দ–উল্লাস, আধনুিকতার 
হাতছানি; অন্্যদিকে রয়েছে নৈতিকতা, শালীনতা ও ধর্মীয় 
বিধিনিষেধের প্রশ্ন।

কিন্তু কেন এই বিতর্্ক? কেন থার্্টটি ফার্সস্ট নাইটকে ইসলাম 
সমর্্থন করে না? এ নিয়ে অনেকের মধ্্যযেই রয়েছে প্রশ্ন ও 
বিভ্রান্তি। আমাদের সমাজের উদার মানসিকতার অনেক মানষু 
এটিকে পরুো�োপরুি ‘স্বাভাবিক’ ও ‘গুরুত্বহীন’ বলে মনে করেন। 
কিন্তু বাস্তবতা হলো�ো পশ্চিমা সংস্কৃতি  দ্বারা প্রভাবিত এই উদযাপন 
কখনো�োই ইসলাম অনমুো�োদন করে না।

কারণ একজন মসুলিমের জীবনে-আনন্দ হো�োক বা দুঃখ, উৎসব 
হো�োক বা শো�োক— সবকিছুই ইসলামের নির্্দদেশনার আলো�োকে পালন 
করা বাধ্্যতামলূক। ইসলাম আমাদেরকে শুধ ুছালাত-ছিয়াম নয়, 
বরং জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষু দ্র বিষয়েরই সঠিক দিকনির্্দদেশনা 
দিয়েছে। তাই একজন মমুিনের উচিত, যেকো�োনো�ো উৎসব বা 
আনন্দ উদযাপনের ক্ষেত্রেও ইসলামের মাপকাঠি অনসুরণ করা।

এই প্রেক্ষাপটে থার্্টটি ফার্সস্ট নাইট আসলে কী? এর উৎস কো�োথায়? 
ইসলাম এ ব্্যযাপারে কী বলে? একজন সচেতন মসুলিমের এ রাতে 
কী করা উচিত? এই সব প্রশ্নের উত্তর আমরা ইসলামী শরীআতের 

আলো�োকে পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করব এই কলামে। আমাদের লক্ষষ্য 
কারও ব্্যক্তিগত স্বাধীনতার বিরো�োধিতা নয়; বরং মসুলিম সমাজের 
নৈতিকতা, মলূ্্যবো�োধ ও ঈমান রক্ষার প্রয়ো�োজনীয়তাকে সামনে এনে 
একটি ভারসাম্্যপরূ্্ণ, যকু্তিসংগত ও ইসলামসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা।

থার্টি ফার্সস্ট নাইটের উৎপত্তি: 

থার্্টটি ফার্সস্ট নাইটের শেকড় খুজঁতে গেলে দেখা যায়, এটির 
উৎস খবু একটা ধর্মীয় বা আধ্্যযাত্মিক নয়; বরং এটি একেবারেই 
পশ্চিমা, ধর্্মনিরপেক্ষ ও বিনো�োদননির্্ভর সংস্কৃতির  অংশ। রো�োমান 
সম্রাট জুলিয়াস সিজার যখন গ্রেগরিয়ান ক্্যযালেন্ডার চাল ুকরেন, 
তখন থেকেই ১ জানয়ুারিকে নতুন বছর হিসেবে ধরা শুরু হয়। 
যদিও তখনও দিনটি ধর্মীয় কো�োনো�ো উৎসব ছিল না। সময়ের সঙ্গে 
সঙ্গে পাশ্চাত্্য সমাজে নববর্্ষ বরণ এক বিশাল আনন্দ-উৎসবে 
পরিণত হয়, যেখানে নাচগান, পানাহার, বিনো�োদন আর উল্লাসই 
প্রধান উপাদান হয়ে উঠে। ফলে থার্্টটি ফার্সস্ট নাইট হয়ে গেছে 
এমন এক সংস্কৃতি , যেখানে নৈতিকতা বা ধর্মীয় বিধিনিষেধের 
কো�োনো�ো বাধা থাকে না; বরং এর কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে শুধ ুআনন্দ 
ও বিনো�োদনের চরম প্রকাশ।

বাংলাদেশে থার্টিফার্সস্ট নাইটের যাত্রা:

বাংলাদেশে প্রায় ৯০ শতাংশ মানষু মসুলিম হওয়া সত্ত্বেও 
এদেশের সমাজব্্যবস্থা তুলনামলূকভাবে উদার ও সংস্কৃতিপ্র বণ। 
তাই পশ্চিমা সংস্কৃতির  ঢেউ এখানে ছড়িয়ে পড়তে খবু বেশি সময় 
নেয়নি। যে কারণে আমাদের দেশে থার্্টটি ফার্সস্ট নাইটের প্রকৃত প্রসার 
ঘটে ২০০০ সালে সহস্রাব্দ বরণ উপলক্ষ্যে। সেদিন রাজধানীসহ 
বিভিন্ন বড় শহরে নতুন সহস্রাব্দ উদযাপনে আতশবাজি, কনসার্্ট, 
খো�োলা আকাশের নিচে পার্্টটি এবং বিভিন্ন আয়ো�োজন ব্্যযাপকভাবে 
ছড়িয়ে পড়ে।

তরুণ প্রজন্ম, বিশেষ করে ধর্মীয় মলূ্্যবো�োধে শিথিল উচ্চবিত্ত 
ও উচ্চমধ্্যবিত্ত পরিবারের যবুক-যবুতিরা এই আয়ো�োজনে 
ব্্যযাপকভাবে আকৃষ্ট হয়। এর পর থেকে প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বর 
রাতটি নাচগান, হৈচৈ, রাস্তায় ভিড়, উচ্চ শব্দে সাউন্ড সিস্টেম, 
খো�োলামেলা পার্্টটি এবং অনেক ক্ষেত্রেই সীমালঙ্ঘনের মাধ্্যমে 
একটি সমস্্যযা সষৃ্টিকারী সাংস্কৃতি ক ট্রেন্ডে পরিণত হয়।

 থার্টি ফার্সস্ট নাইট বা ইংরেজি নববর্্ষ উদযাপন:

 ইসলাম কী বলে?

-সাখাওয়াতুল আলম চৌ�ৌধুরী
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ফলে সমাজে শুধ ুধর্মীয় অবক্ষয়ই নয়; বরং নৈতিকতা, নিরাপত্তা 
ও জনশঙৃ্খলার ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশের 
মতো�ো মসুলিম সংখ্্যযাগরিষ্ঠ দেশে বিধর্মী সংস্কৃতির  অন্ধ অনকুরণ এবং 
তথাকথিত উদার মনে ধর্্মহীন গো�োষ্ঠীর প্রচার থার্্টটি ফার্সস্ট নাইটের 
প্রসারকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। যার ফলে প্রতিনিয়ত এই 
অপসংস্কৃতির  চর্্চচা বেড়েই চলছে।

বাংলাদেশে থার্টি ফার্সস্ট নাইট উদযাপন:

আধনুিকতার নাম করে এবং পাশ্চাত্্যযের অন্ধ অনকুরণে 
বাংলাদেশে দিনদিন থার্্টটি ফার্সস্ট নাইট উদযাপনের প্রবণতা বাড়ছে। 
এর মলূ কারণ ধর্মীয় অজ্ঞতা, মলূ্্যবো�োধের সংকট ও পশ্চিমা 
সংস্কৃতির  প্রতি অতিমাত্রায় আকর্্ষণ। দেশজুড়ে এই রাতকে কেন্দ্র 
করে যেসব কর্্মকাণ্ড দেখা যায়, তার কিছু প্রধান দিক নিচে তুলে 
ধরা হলো�ো—

১. সড়কে তরুণদের ভিড় ও মো�োটরসাইকেল শো�োডাউন: 
প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বর রাত ঘনিয়ে এলে বড় শহরের 
সড়কগুলো�োতে তরুণদের ভিড় লক্ষষ্য করা যায়। বিশেষ করে 
মো�োটরসাইকেলের শো�োডাউন, হর্্ন বাজানো�ো, বেপরো�োয়া স্টান্ট—
এসব যেন নিত্্যনৈমিত্তিক ব্্যযাপার। এর ফলে দুর্্ঘটনা, বিশঙৃ্খলা ও 
জনভো�োগান্তি বেড়ে যায়।

২. হো�োটেল–রিসো�োর্্ট ও ক্লাবে ডিজে পার্্টটি: বিভিন্ন হো�োটেল, 
রিসো�োর্্ট ও ক্লাবে ডিজে পার্্টটি, কাউন্টডাউন অনষু্ঠান, নাচগানসহ 
নানা আয়ো�োজন করা হয়। খো�োলামেলা পরিবেশ, শালীনতা 
বিবর্্জজিত আচরণ ও বেহায়াপনার বহিঃপ্রকাশ সবই থাকে এসব 
আয়ো�োজনে। আর এই আয়ো�োজনে অংশগ্রহণ করার জন্্য অনেকে 
বিশেষ প্্যযাকেজ বকু করে এসব পার্্টটিতে অংশ নেয়।

৩. উন্মুক্ত স্থানে আতশবাজি ও উচ্চ শব্দের গান: ঢাকা, 
চট্টগ্রামসহ বড় শহর, কলেজ ক্্যযাম্পাস ও পর্্যটন এলাকায় 
মধ্্যরাতে আতশবাজি ফো�োটানো�ো, ফানসু উড়ানো�ো, উচ্চ শব্দে গান 
বাজানো�ো—এসব প্রায় সাধারণ ঘটনা। যা শুধ ুশব্দদষূণই সষৃ্টি করে 
না, বরং প্রতিবেশী ও বয়স্কদের জন্্যও হয় বিরক্তিকর।

৪. সামাজিক যো�োগাযো�োগমাধ্্যমে সরব থাকা: থার্্টটি ফার্সস্ট 
নাইট উপলক্ষ্যে ফেসবকু, ইনস্টাগ্রাম, টিকটকসহ বিভিন্ন 
প্ল্যাটফর্্মমে তরুণ-তরুণীরা লাইভে আসে, ছবি-ভিডিও পো�োস্ট করে 
এবং এক ধরনের ডিজিটাল প্রতিযো�োগিতায় জড়িয়ে পড়ে। কে কত 
আকর্্ষণীয় উদযাপন দেখাতে পারবে- এটাই যেন তাদের উদ্দেশ্্য 
হয়ে দাাঁড়ায়। এর মাধ্্যমে আত্মপ্রদর্্শন ও মলূ্্যবো�োধ হারানো�োর 
প্রবণতা স্পষ্ট হয়।

৫. হো�োটেল-রেস্টুরেন্টে  বিশেষ ডিনার নাইট: বেশিরভাগ 
হো�োটেল ও রেস্টুরেন্টে থার্্টটি ফার্সস্ট নাইট উপলক্ষ্যে বিশেষ 
ডিনারের আয়ো�োজন থাকে। পরিবার, দম্পতি, এমনকি কিশো�োর-
তরুণ জুটিও সেখানে গিয়ে কেক কাটে, গান শো�োনে এবং সম্পূর্্ণ 
পশ্চিমা ধাঁচে নতুন বছরকে স্বাগত জানায়।

৬. পর্্যটন এলাকায় ভিড় ও অনিয়ন্ত্রিত আচরণ: কক্সবাজার, 
সেন্টমার্্টটিন, সিলেট, বান্দরবানসহ পর্্যটন এলাকায় থার্্টটি ফার্সস্ট 
নাইটে বিপলু ভিড় জমে। বিশেষ করে কিশো�োর-কিশো�োরী ও 
তরুণ-তরুণী জুটির অনিয়ন্ত্রিত চলাফেরা, বেপরো�োয়া আচরণ এবং 
শালীনতা বিবর্্জজিত কর্্মকাণ্ড সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকো�োণ থেকে 
উদ্বেগজনক।

৭. নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হওয়া: কিছু স্থানে 
থার্্টটি ফার্সস্ট নাইটের আড়ালে মদ্্যপান, অশ্লীলতা এবং অনৈতিক 
সম্পর্্কভিত্তিক কর্্মকাণ্ডও দেখা যায়, যা তরুণ সমাজকে বিপথে 
ঠেলে দেয় এবং সামগ্রিকভাবে সামাজিক নিরাপত্তায় নেতিবাচক 
প্রভাব ফেলে।

৮. পরিবারভিত্তিক ঘরো�োয়া অনুষ্ঠান: অনেক পরিবার 
ঘরে বসে টিভিতে স্পেশাল প্্ররোগ্রাম দেখে, কেক কাটে বা 
ছো�োটখাটো�ো সাজসজ্জা করে নতুন বছরকে স্বাগত জানায়। যদিও 
এটি তুলনামলূক শালীন, তবে পশ্চিমা সংস্কৃতির  প্রভাব এখানেও 
পরো�োক্ষভাবে বিদ্্যমান।

থার্টি ফার্সস্ট নাইট উদযাপনে সমস্যা কো�োথায়?

আমাদের দেশে অনেক মসুলিমই ইসলামকে জানার চেষ্টা 
না করে শুধ ু সমাজের মানষুের দেখাদেখি ধর্্ম পালন করেন। 
কুরআন–সনু্নাহর আলো�োকে বিচার-বিশ্লেষণের সাহস ও অভ্্যযাস 
যেহেতু নেই, তাই থার্্টটি ফার্সস্ট নাইটের মতো�ো ইসলামবিরো�োধী 
উৎসবও উদারতার দো�োহাই দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিচ্ছে। 
এ কারণেই আমাদের প্রয়ো�োজন ইসলামী দৃষ্টিকো�োণ থেকে এই 
উদযাপনের সমস্্যযাগুলো�ো পরিষ্কারভাবে বঝুা।

১. বিধর্মীদের অন্ধ অনুকরণ: ইসলাম একটি স্বতন্ত্র ও পরূ্্ণণাঙ্গ 
জীবনব্্যবস্থা। একজন মসুলিমের জীবনধারা, আনন্দ–উৎসব, 
পো�োশাক–পরিচ্ছদ, সামাজিক আচার-আচরণ সবই ইসলামের 
নির্্দদেশনা অনযুায়ী হওয়া উচিত। আর ইসলামের একটি গুরুত্বপরূ্্ণ 
নীতি হলো�ো- বিধর্মীদের বিশেষ আচার–অনষু্ঠান ও সংস্কৃতি  
অন্ধভাবে অনকুরণ করা হারাম।

এই বিষয়ে কুরআনের স্পষ্ট সতর্্কবার্্ততা হচ্ছে, َوَلََا تَكُونوُا مِن﴿ 
আর তো�োমরা মশুরিকদের অন্তর্্ভভু‘ الْمُشْركِِيَن﴾ ক্ত হয়ো�ো না’ (আর-
রূম, ৩০/৩১)। একইভাবে রাসলূ a-এর হাদীছে বলা 
হয়েছে, ْمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فـهَُوَ مِنـهُْم ‘যে ব্্যক্তি অন্্য কো�োনো�ো সম্প্রদায়ের 
অনকুরণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্্ভভু ক্ত হবে’।76

উপরিউক্ত কুরআন ও হাদীছের ব্্যযাখ্্যযায় আলেমগণ বলেছেন, 
অন্্য কো�োনো�ো সম্প্রদায়ের বিশেষ ধর্মীয় রীতি, প্রতীক, পো�োশাক বা 
সাংস্কৃতি ক উৎসব অনসুরণ করা নিষিদ্ধ। কারণ এতে মসুলিমের 
স্বকীয়তা নষ্ট হয় এবং অন্্য ধর্্ম ও সংস্কৃতির  প্রতি অনগুত হওয়ার 
ঝুকঁি থাকে।

76. আব ূদাঊদ, হা/৪০৩১।
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থার্্টটি ফার্সস্ট নাইটের বর্্তমান উদযাপন, ডিজে পার্্টটি, মদ্্যপান, 
মিক্সড গ্্যযাদারিং—এ সবই পশ্চিমা, খ্রিষ্টান-উদ্ভূ ত, ধর্্মহীন 
সংস্কৃতির  বৈশিষ্টট্য। এগুলো�োতে অংশ নেওয়া সরাসরি ওই 
নিষেধাজ্ঞার মধ্্যযে পড়ে।

২. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা: থার্্টটি ফার্সস্ট নাইটের 
প্রধান আকর্্ষণই হলো�ো নারী-পরুুষ মিক্সড গ্্যযাদারিং, হো�োটেল-
পার্্টটি, ক্লাব, ক্্যযাম্পাস, রাস্তাঘাট সব জায়গায় নারী-পরুুষের অবাধ 
চলাফেরা। ইসলাম এখানে অত্্যন্ত সতর্্ক। তাই পরুুষ ও নারীর 
পর্্দদা, শালীনতা ও সামাজিক দরূত্ব বজায় রাখা ইসলামে কঠো�োরভাবে 
নির্্দদেশিত। যেখানে রাতভর এমন অবাধ মেলামেশা ও ফ্রি-মিক্্সিিং 
চলে, সেই উৎসব কো�োনো�ো মসুলিমের জন্্য গ্রহণযো�োগ্্য নয়।

৩. অশ্লীলতা, নাচগান ও মদ্্যপান: থার্্টটি ফার্সস্ট নাইট মানেই 
উচ্চ শব্দের গান, নাচগান, ডিজে পার্্টটি, মদ্্যপান, নেশা ও অশ্লীল 
আচরণ। এসবই ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম এবং বড় ধরনের 
গুনাহ। বিশেষত, গানবাজনা ও মাদক সেবন সম্পর্্ককে কুরআন ও 
হাদীছে কঠো�োর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। 

৪. রাতভর বেহুদা সময় অপচয়: ইসলামে একজন মমুিনের 
প্রতিটি মহূুর্্ত অত্্যন্ত মলূ্্যবান। কিন্তু এই রাতে অতি মলূ্্যবান সময় 
ইবাদত বা উপকারী কাজে ব্্যয় না করে রাস্তায় ঘো�োরাঘরুি, হৈচৈ, 
পার্্টটি করা, বেহুদা আড্ডা দেওয়া ইত্্যযাদির মাধ্্যমে সময় নষ্ট করা 
হয়, যা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি নিন্দনীয় অপরাধ। 

৫. হারাম সম্পর্্ক ও অনৈতিক আচরণের ইন্ধন: থার্্টটি ফার্সস্ট 
নাইটের সযুো�োগে অনেক কিশো�োর-কিশো�োরী বা তরুণ-তরুণী হারাম 
সম্পর্্ককে জড়িয়ে পড়ে। বিশেষত, প্রেমিক-প্রেমিকা জুটির অবাধ 
ঘো�োরাফেরা, পর্্যটন এলাকায় বেহায়াপনা, রাতভর হো�োটেল বা 
রিসো�োর্্টটে সময় কাটানো�ো—এসবই ধর্মীয় দষৃ্টিতে স্পষ্ট নিষিদ্ধ এবং 
নৈতিক অবক্ষয়ের অন্্যতম কারণ।

৬. সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও বিশঙ্খলা: এই রাতে 
সাধারণত দেখা যায় বেপরো�োয়া মো�োটরসাইকেল চালানো�ো, অতিরিক্ত 
শব্দদষূণ, মাতাল অবস্থায় গো�োলযো�োগ, রাস্তায় বিশঙৃ্খলা ইত্্যযাদির 
কারণে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও বিশঙৃ্খলার প্রবণতা বদৃ্ধি 
পায়। এ কারণে আইন-শঙৃ্খলা বাহিনীকে অতিরিক্ত সতর্্ক থাকতে 
হয়। অর্্থথাৎ সামাজিক দৃষ্টিকো�োণ থেকেও এটি সমস্্যযা সষৃ্টিকারী ও 
ক্ষতিকর।

উপরিউক্ত নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক দষৃ্টিকো�োণ থেকে বিচার 
করলে দেখা যায়- থার্্টটি ফার্সস্ট নাইটকে কেন্দ্র করে যেসব আচরণ 
ও উৎসব পালন করা হয়, তার একমাত্রিক ফলাফল হচ্ছে 
ইসলামবিরো�োধী কার্্যকলাপ বদৃ্ধি, মলূ্্যবো�োধের অবক্ষয় এবং ঈমান 
ও আমলের ক্ষতি। সতুরাং যে মসুলিম এইসব আয়ো�োজনে শরীক 
হয়, সে অবশ্্যই ইসলামের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে এবং গুনাহের 
কাজে অংশগ্রহণ করে।

বছর পরিবর্্তনের ইসলামী শিক্ষা কী?

থার্্টটি ফার্সস্ট নাইটের বেহায়াপনা ও অবক্ষয়ের বিপরীতে ইসলাম 
বছর পরিবর্্তনকে একেবারে ভিন্ন দষৃ্টিতে দেখে। ইসলামে সময় কো�োনো�ো 
খেলাচ্ছলে নষ্ট করার উপকরণ নয়, বরং জীবন নামক মলূধনের 
সবচেয়ে মলূ্্যবান সম্পদ। আল্লাহ তাআলা সময়ের গুরুত্ব বঝুাতে 
কুরআনে সময়ের কসম করে বলেছেন, فِي
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আছর, ১০৩/১–২)।

এই আয়াত দেখিয়ে দেয়, সময় পার হওয়া মানেই জীবনের 
একটি অংশ কমে যাওয়া। তাই বছর পরিবর্্তন ইসলামে আনন্দ-
উচ্ছ্বাসে রাতভর সময় নষ্ট করার বিষয় নয়, বরং তা গভীর 
আত্মসমালো�োচনা ও আত্মশুদ্ধির মহূুর্্ত। গত বছরে কো�োথায় ভুল 
করেছি, কার অধিকার নষ্ট করেছি, কত ইবাদত অপরূ্্ণ রেখেছি—
এগুলো�োই হওয়া উচিত একজন মমুিনের ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। নতুন 
বছর মানে নতুন আমল, নতুন নিয়্্যত ও নতুন পরিবর্্তন।

একজন মসুলিমের লক্ষষ্য হওয়া উচিত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি 
অর্্জন, চরিত্রের সংশো�োধন, গুনাহ থেকে দরূে থাকা এবং সৎকাজে 
অগ্রসর হওয়া। বছর পাল্টালে প্রকৃত উন্নতি হয় না; বরং আসল 
উন্নতি তখনই হয়, যখন আমাদের আমল, অভ্্যযাস ও নৈতিকতা 
বদলায়। এজন্্য ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে নতুন বছর উদযাপনে নয়, 
বরং নিজের পরিবর্্তনে মনো�োযো�োগ দেওয়া।

মুসলিমরা কী করবে?

ইসলামে দুইটি ঈদ ছাড়া নির্্দদিষ্ট কো�োনো�ো বার্্ষষিক উৎসব বা বছর 
পরিবর্্তনের বিশেষ কো�োনো�ো অনষু্ঠান নেই। তবওু একজন মমুিনের 
উচিত বিধর্মীদের অপসংস্কৃতির  বিপরীতে বছর পরিবর্্তনকে 
আত্মশুদ্ধি, ইবাদত ও আত্ম-উন্নয়নের মাধ্্যমে অর্্থবহ করে তো�োলা। 
৩১ ডিসেম্বর রাতটি নাচগান, হৈচৈ বা বেহুদা উৎসবের রাত নয়; 
বরং এটি হতে পারে আত্মসমালো�োচনার গভীর এক মহূুর্্ত।

একজন মসুলিমের প্রথম করণীয় হলো�ো আত্মসমালো�োচনা ও 
তওবা করা। গত এক বছরে যে ভুলগুলো�ো হয়়েছে, যে গুনাহগুলো�ো 
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হয়েছে, সেগুলো�োর জন্্য আল্লাহর কাছে 
আন্তরিক অনশুো�োচনা প্রকাশ করা এবং প্রকৃত তওবা করা। 
পাশাপাশি নতুন বছরের জন্্য ইবাদত, চরিত্র সংশো�োধন ও নৈতিক 
উন্নতির একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা তৈরি করা।

মমুিনের নতুন বছরের পরিকল্পনায় থাকতে পারে নিয়মিত কুরআন 
তেলাওয়াত ও অর্্থ বঝুার চেষ্টা করা, বেশি বেশি দান-ছাদাক্বা করা। 
চরিত্র গঠন, দয়ামায়া প্রকাশ, সত্্যবাদিতা ও উত্তম আচরণ চর্্চচা করা। 
পরিবার, সমাজ ও প্রতিবেশীর অধিকার আদায়ের দঢ়ৃ অঙ্গীকার করা। 
নিজের সময়কে অপচয় থেকে বাঁচিয়ে কল্্যযাণকর কাজে ব্্যয় করা। 

www.al-itisam.com


34 জানয়ুারি ২০২৬

এভাবেই একজন মসুলিম বছর পরিবর্্তনকে অর্্থবহ করে তুলতে 
পারে, যা থার্্টটি ফার্সস্ট নাইটের বেহুদা আনন্দ-উল্লাসের সম্পূর্্ণ বিপরীত।

থার্টি ফার্সস্ট নাইটের নেতিবাচক প্রভাব কমাতে করণীয়:

থার্্টটি ফার্সস্ট নাইটের সামাজিক ক্ষতি কমাতে প্রয়ো�োজন সম্মিলিত 
প্রচেষ্টা। শুধ ু ব্্যক্তিগত সচেতনতা নয়; বরং পরিবার, সমাজ, 
আলেম-উলামা, মিডিয়া সবারই দায়িত্ব রয়েছে।

১. পরিবার ও সমাজের ভূমিকা: পরিবারের মরুুব্বীদের 
উচিত সন্তানদের সঙ্গে খো�োলামেলা আলো�োচনা করে এই রাতের 
অশ্লীলতা, নৈতিক অবক্ষয় ও ইসলামী বিধিনিষেধ সম্পর্্ককে 
নছীহত করা। 

২. ইসলামী সংগঠন ও আলেমদের ভূমিকা: মসজিদ, 
মাদরাসা ও ইসলামী সংগঠনগুলো�োর উচিত ওয়ায, আলো�োচনা 
সভা ও সেমিনারের মাধ্্যমে থার্্টটি ফার্সস্ট নাইটের বাস্তব চিত্র তুলে 
ধরা। একইসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিতে করণীয় ও নৈতিকতার বার্্ততা 
প্রচার করা।

৩. মিডিয়়ার দায়়িত্বশীল ভূমিকা: মিডিয়়াগুলো�োর উচিত 
বাণিজ্্যযিক শো�ো, কনসার্্ট বা নিউ ইয়ার অফারের প্রচারে উৎসাহ না 
দিয়ে; বরং নৈতিকতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সসু্থ ধারার সংস্কৃতি  প্রসারে 
ভূমিকা রাখা। সমাজকে বিভ্রান্ত না করে সঠিক পথ দেখানো�োই 
মিডিয়ার প্রকৃত দায়িত্ব।

৪. তরুণ প্রজন্মকে সঠিক জ্ঞান প্রদান: তরুণরা সবচেয়ে 
বেশি প্রভাবিত হয় পশ্চিমা সংস্কৃতির  ঝলমলে উপস্থাপনায়। 
তাদের কাছে ইসলামী সভ্্যতা, সংস্কৃতি  ও মলূ্্যবো�োধের সৌ�ৌন্দর্্য 
তুলে ধরা জরুরী, যাতে তারা অন্ধ অনকুরণ নয়; বরং সসু্থ 
বিনো�োদনের দিকে ধাবিত হয়।

শেষ কথা:

থার্্টটি ফার্সস্ট নাইটকে ইসলামের আলো�োকে বিশ্লেষণ করলে 
একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বঝুা যায় যে, ইসলাম আনন্দ নিষিদ্ধ 
করেনি; কিন্তু আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন ও নৈতিক অবক্ষয়ের 
আনন্দকে কখনো�োই ইসলাম অনমুো�োদন করে না। পশ্চিমা অনকুরণে 
রাতজাগা উৎসব কো�োনো�ো মসুলিমের আনন্দ নয়; বরং এটি সময় 
নষ্টের শয়তানী ফাাঁদ ও ঈমানের দুর্্বলতার প্রতিফলন।

তাই একজন মসুলিমদের প্রকৃত প্রয়োজন হলো�ো আত্মশুদ্ধি, 
সময়কে মলূ্্যযায়ন, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্্জন এবং নৈতিকভাবে 
শক্তিশালী হওয়া। তাই আসনু! আমরা নতুন বছরকে আতশবাজি 
ফুটিয়ে বা উল্লাস করে নয়; বরং তওবা, ইবাদত ও জীবনের নতুন 
রো�োডম্্যযাপ তৈরির মহূুর্্ত হিসেবে গ্রহণ করি। আল্লাহ তাআলা 
আমাদের সবাইকে সঠিক পথে চলার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

গুনাহ ও অশ্লীলতার বাকি অংশ

এ ফেতনার যগুে মকু্তির পথ হলো�ো নিজের চক্ষুকে  নিয়ন্ত্রণ করা। 
কারণ চো�োখ হৃদয়ের জন্্য বার্্ততাবাহক। যখন চো�োখ কো�োনো�ো হারাম 
বস্তু দেখে, তখন হৃদয় তা নিয়ে ভাবতে শুরু করে এবং শয়তান 
সেই হারামে লিপ্ত হওয়ার প্ররো�োচনা দিতে থাকে।

জাবের ইবন ুআব্দুল্লাহ c বলেন, নবী a-এর কো�োনো�ো এক 
মহিলার উপর চো�োখ পড়ল, (কো�োনো�ো নারীকে দেখে নবী a-এর 
মনে ওয়়াসওয়়াসা আসতে পারে এমন ধারণা রাখা যাবে না)’।77 
কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি উম্মতকে শিক্ষা দেওয়়ার উদ্দেশ্্যযে) নিজের 
স্ত্রী যায়নাব বিনতু জাহশ g-এর কাছে আসলেন, প্রয়ো�োজন 
পরূণ করার পর ছাহাবায়়ে কেরামকে সম্্ববোধন করে বললেন,ََرْأة

َ
 إنّ الم

 تـقُْبِلُ في صُورَةِ شيطانٍ، وتُدْبِرُ في صُورَةِ شيطانٍ، فإَذا أبْصَرَ أحَدكُُمُ امْرَأةًَ
 ,নারী শয়তানের রূপে আসে‘ فـلَْيَأْتِ أهْلَهُ؛ فإنّ ذلكَ يـرَُدُّ ما في نـفَْسِهِ
শয়তানের রূপে যায়; তাই যখন কেউ কো�োনো�ো নারীকে দেখবে, সে 
যেন নিজের স্ত্রীর কাছে চলে যায়। কারণ কেউ যদি এরূপ করে, 
তাহলে তার ওয়়াসওয়়াসা কেটে যাবে’।78

শয়তানের রূপে আসা-যাওয়ার অর্্থ এই যে, সে ফেতনা ও 
ওয়াসওয়াসার কারণ।79 নবী a সন্দেহের কারণ থেকেও দরূে 
থাকতেন।

উম্মুল মমুিনীন ছাফিয়়্যযাহ বিনতু হুয়়াই g বর্্ণনা করেন, 
রামাযানের শেষ দশকে নবী a ই‘তিকাফে ছিলেন। আমি তাাঁর 
সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্্যযে মসজিদে গেলাম, কিছুক্ষণ কথা বলার 
পর আমি তাাঁর কাছ থেকে ফিরে আসলাম। রাসলূ a আমার 
সাথে ছিলেন, যখন আমরা দরজার কাছে পৌ�ৌঁছলাম, তখন পাশ 
দিয়ে দুজন আনছারী ছাহাবী যাচ্ছিলেন। রাসলূ a-এর মনে 
আশঙ্কা হলো�ো যে, এরা তাাঁর সম্পর্্ককে কুধারণা করতে পারে, তাই 
তিনি বলতে লাগলেন, ‘দাাঁড়়াও, ইনি ছাফিয়়্যযাহ বিনতু হুয়়াই, 
অন্্য কেউ নন’। তারা বললেন, সবুহানাল্লাহ! হে আল্লাহর 
রাসলূ a! রাসলূ a-এর একথা তাদের কঠিন মনে হলো�ো। 
হুশাইমের বর্্ণনায় রয়েছে, তারা বললেন, আমরা কি আপনার 
সম্পর্্ককে কুধারণা করতে পারি?80 নবী a বললেন, ‘শয়তান 
মানষুের শিরা-উপশিরায় চলাচল করে, তাই আমার ভয় হলো�ো যে, 
তো�োমাদের মনে শয়তান কো�োনো�ো ওয়়াসওয়়াসা সষৃ্টি করতে পারে’।81

সর্্বদা গুনাহ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকাই রাসলূ a-এর 
আদর্্শ, আমরা কি তাাঁর এই আদর্্শ গ্রহণ করতে পেরেছি? আমরা 
রাসলূ a-এর ভালো�োবাসা দাবি করি, তাাঁর বিরুদ্ধে একটা শব্দও 
সহ্্য করি না; কিন্তু বাতিল আক্বীদা, অবৈধ কথা ও কর্্মমে নিরন্তর 
তাাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকি। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত দান 
করুন- আমীন!

77. ইকমাললু ম‘ুলিম, ৪/৫৩১।
78. ছহীহ মসুলিম, হা/১৪০৩।
79. ইকমাললু ম‘ুলিম, ৪/৫৩১।
80. ফাতহুল বারী, ৪/২৭৯।
81. ছহীহ বখুারী, হা/২০৩৫।
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আমরা অনেকেই নতুন বছরের নতুন দিনে নতুন কিছু করতে 
ব্্যস্ত থাকি। কিন্তু চিরস্থায়ী জীবনকে কেন্দ্র করে কীভাবে জীবনকে 
সাজানো�ো যায়, কীভাবে জীবনের মধ্্যযে নতুনত্ব আনা যায়, সেগুলো�োর 
কো�োনো�ো চিন্তাই যেন আমাদের মস্তিষ্কে আসে না। তাই তো�ো নতুন 
দিন হয়, নতুন মাস হয়, নতুন বছর হয়, কিন্তু এই ‘আমি’ আর 
নতুন হই না, নিজের মধ্্যযে আর কাঙ্ক্ষিত পরিবর্্তনটুকু আনা 
হয় না। যেমন ছিলাম তেমনি রয়ে যাই। আর হয়তো�ো এভাবেই 
আমরা একসময় হঠাৎ কবরের ঘটুঘটুে অন্ধকারের মতো ভয়ানক 
এক পরিস্থিতিতে নিজেদেরকে আবিষ্কার করব। এ নিয়ে আল্লাহ 
তাআলা বলেছেন, ‘এমনি করেই (ধীরে ধীরে) তো�োমরা কবরের 
কাছে গিয়ে হাযির হবে’ (আত-তাকাছুর, ১০২/২)।

দেখনু, নতুন একটি বছর চলে আসা মানে জীবন থেকে পাক্কা 
একটি বছর চলে যাওয়া, যে বছর জীবনে আর কো�োনো�োদিনই ফিরে 
পাবার নয়। ফলে নতুন আরেকটি বছর চলে আসাতে যেখানে 
আমাদের দুঃখ হওয়ার কথা, জীবন থেকে চলে যাওয়া এই সময় 
আর ফিরে পাব না বলে নিজের করে আসা পাহাড় পরিমাণ 
গুনাহের কথা ভেবে আফসো�োস হওয়ার কথা, টপটপ করে চো�োখের 
পানি ফেলার কথা, সেখানে একদম প্রাণ খলুে আনন্দ-ফুর্্ততি, 
হাসি-তামাশা ইত্্যযাদি করা কি চিরস্থায়ী জীবন নিয়ে চিন্তাশীল 
কো�োনো�ো মানষুের কাজ হতে পারে?

নিজের গুনাহের কথা না ভেবে হাসি-তামাশায়, হৈ-হুল্্ললোড় 
ইত্্যযাদি নানা ঢঙে লিপ্ত থাকার বিষয় কি এটা বো�োঝার জন্্য যথেষ্ট 
নয় যে, আমরা আসলে আখেরাতের প্রতি চরমভাবে বিমখু হয়ে 
আছি, চিরস্থায়ী জীবন নিয়ে আমাদের মাথায় কো�োনো�ো চিন্তাই কাজ 
করছে না। অন্্যথা, আমাদের এত এত গুনাহ থাকা সত্ত্বেও নতুন 
বছরের নতুন এই দিনে এত আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠতে পারতাম 
না। একটু হলেও নিজেদের গুনাহের কথা চিন্তা করে এসব থেকে 
দরূে থাকতাম। নিজের মধ্্যযে অনতুাপ কাজ করত। আর অন্তরে 
অনতুাপ কাজ না করলে রবের দিকে ফিরে আসা যায় না। এছাড়া, 
অনতুপ্ত হতে না পারা হৃদয় কঠিন হয়ে যাওয়ার কঠিন বার্্ততা দেয়, 
যা কো�োনো�ো জান্নাত প্রত্্যযাশীদের জন্্য কখনো�োই কাম্্য নয়।

আমরা যারা রবের দিকে প্রত্্যযাবর্্তন না করে বিভিন্ন 
খেলতামাশায় লিপ্ত আছি, মতৃ্্যযুর  বাস্তবতা ভুলে আছি, মতৃ্্যযুর  
পরবর্তী জীবন আমাদেরকে ভাবাচ্ছে না, তাদেরকে স্মরণ করিয়ে 
দিয়ে স্বয়ং রব্বে কারীম বলেছেন, মানষুের জন্্য তাদের হিসাব 
নিকাশের মহূুর্্তটি একান্ত কাছে এসে গেছে, অথচ তারা এখনো�ো 

উদাসীনতার মাঝে নিমজ্জিত হয়ে সত্্যবিমখু হয়ে আছে। যখন 
তাদের কাছে তাদের মালিকের নতুন উপদেশ আসে, তখন তারা 
শুনছে কিন্তু তারা (তখনও) নানারকম খেলাধুলায় নিমগ্ন থাকে। 
তাদের মন থাকে সবসময় অমনো�োযো�োগী (আল-আম্বিয়া, ২১/১-৩)।

[২]

আজকে আমরা যারা ‘হ্্যযাপি নিউ ইয়ার’ পালন করে আনন্দ-
ফুর্্ততি করছি, তাদের কি একটুও খেয়াল আছে যে, আমরা কবরের 
দিকে আরও একটি বছর এগিয়ে গেলাম। আর এই এগিয়ে যাওয়া 
কবরের জন্্য কি কো�োনো�ো প্রস্তুতি আছে আমাদের? আমরা কি 
আখেরাতের পাথেয় হিসেবে কিছু জো�োগাড় করতে পেরেছি?

একজন মতৃ্্যযু দণ্ডপ্রাপ্ত ব্্যক্তির জন্্য বেধে দেওয়া নির্্দদিষ্ট সময়ের 
প্রতিটি দিন যেমন এই ভেবে দীর্্ঘ নিঃশ্বাসের হয়ে থাকে যে, 
যতই দিন গড়াচ্ছে ততই মতৃ্্যযুর  কাছাকাছি চলে যাওয়া হচ্ছে, ঠিক 
তেমনি আমাদেরও কি প্রতিটি দিন দীর্্ঘ নিঃশ্বাসের হওয়ার কথা 
নয়? কেননা ঐ ব্্যক্তির মতো�ো আমরাও তো�ো প্রতিনিয়ত মতৃ্্যযুর  
দিকে এগুচ্ছি। পার্্থক্্য শুধ ুঐ ব্্যক্তির কাছে একপ্রকার জানা হয়ে 
আছে বেচঁে থাকার চূড়ান্ত সময়সীমা, আর আমাদেরটা অজানা। 
এখন আমরা কি ঐ ব্্যক্তির কঠিন অবস্থানে নিজেদেরকে দাাঁড় 
করিয়ে—একটু চিন্তা করে, নিজেদেরকে মতৃ্্যযুর  জন্্য প্রস্তুত করে 
তুলতে পারি না?

দেখনু, হ্্যযাপি নিউ ইয়ার বললেই বছর ‘হ্্যযাপি’ হয়ে যায় 
না। বছর হ্্যযাপি হতে হলে আগে বছরের মালিক মহান রব্বুল 
আলামীনের অনগুত থাকার মাধ্্যমে মালিককে খশুি করতে হবে। 
আর আল্লাহকে আমাদের উপর সন্তুষ্ট রাখতে পারলেই বছরটাও 
আল্লাহর রহমতে হ্্যযাপিতে তথা সখুে কাটবে।

[৩]

আমরা নিজেদের পিছনে একটু চিন্তা শক্তি ব্্যয় করি যে, এই 
‘আমি’র তো�ো একসময় কো�োনো�ো অস্তিত্বই ছিল না আবার থাকবেও 
না। তাই এই মাঝের সময়টা আমার কী করা দরকার? এগুলো�ো 
নিয়েই আমার ব্্যস্ত থাকা দরকার। এছাড়া, মহান আল্লাহ 
আমাদেরকে অসংখ্্য-অগণিত নেয়ামতের স্বাদ ভো�োগ করাচ্ছেন। 
আর আমরা আল্লাহর এত এত নেয়ামত ভো�োগ করেও আল্লাহর 
নির্্দদেশ অমান্্য করে কীভাবে এতটা অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকতে পারি, 
একটু ভাবনু তো�ো!

বাকি অংশ 37 নং পেজে...

দি
শা
রী

 নতুন বছরের নতুন দিনে নতুন ‘আমি’ কি হতে পেরেছি?

-রাকিব আলী
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শীত এমন এক ঋতু, যা অনেকের কাছেই স্বস্তি, স্নিগ্ধতা ও 
আনন্দের প্রতীক। কুয়াশা ঢাকা সকালের নরম আলো�ো, গরম 
চায়ের কাপে চুমকু কিংবা পিঠা-পায়েসের মনকাড়া সবুাস—সব 
মিলিয়ে শীতের দিনগুলো�ো আমাদের জীবনে নিয়ে আসে আলাদা 
এক অনভূুতি। তবে প্রকৃতির এই সৌ�ৌন্দর্্যযের পাশাপাশি বাড়ে কিছু 
স্বাস্থথ্যঝুকঁিও। শীতে রো�োগপ্রতিরো�োধ ক্ষমতা তুলনামলূক দুর্্বল হয়ে 
পড়ে; ফলে সর্্দদি, কাশি, ফ্লু , নিউমো�োনিয়ার মতো�ো অসখু সহজেই 
বিস্তার লাভ করতে পারে। তাই এই সময়ে প্রয়ো�োজন সচেতন 
জীবনযাপন, সঠিক খাদ্্যযাভ্্যযাস ও নিয়মিত শরীরচর্্চচা।

শীতের প্রভাব শরীরে:

ঠাণ্ডা পরিবেশে শরীর নিজেকে মানিয়ে নিতে কিছুটা ধীরগতিতে 
কাজ করে। রক্তনালী সংকুচিত হওয়ায় রক্তচাপ বেড়ে যেতে 
পারে—বিশেষত যাদের উচ্চ রক্তচাপ বা হৃদরো�োগ আছে, তাদের 
জন্্য এটি বাড়তি সতর্্কতার সময়। ঠাণ্ডায় শরীরের তাপমাত্রা ধরে 
রাখতে বেশি শক্তি খরচ হয়, ফলে অনেকে ক্লান্তি বা অবসাদ 
অনভুব করেন।

শীতে ঘরের দরজা–জানালা বেশি সময় বন্ধ থাকে, বাতাস 
চলাচল কমে যায়—এতে জীবাণ ু ছড়ানো�োর পরিবেশ তৈরি হয়। 
তাই সর্্দদি, কাশি, ফ্লু , অ্্যযাজমা, নিউমো�োনিয়া ইত্্যযাদি রো�োগ বদৃ্ধি 
পায়। আবার সরূ্্যযের আলো�ো কম পাওয়ায় ভিটামিন ‘ডি’-এর 
ঘাটতি দেখা দিতে পারে, যা হাড়ের স্বাস্থ্যের পাশাপাশি রো�োগ 
প্রতিরো�োধ ক্ষমতাকেও প্রভাবিত করে।

শীতকালীন সাধারণ রো�োগসমূহ:

১. সর্্দদি-কাশি: ঠাণ্ডা বাতাস, ধলুাবালি বা সংক্রমিত ব্্যক্তির 
সংস্পর্্শশে সহজে ছড়ায়।

২. ইনফ্লুয়েঞ্জা  (ফ্লু ): উচ্চ জ্বর, গলা ব্্যথা, অবসাদ; শিশু ও 
প্রবীণদের জন্্য তা বেশি ঝুকঁিপরূ্্ণ।

৩. নিউমো�োনিয়া: ফুসফুসে সংক্রমণের কারণে শ্বাসকষ্ট, কাশি 
ও জ্বর দেখা দেয়।

৪. অ্্যযাজমা: ঠাণ্ডা বাতাসে শ্বাসনালি সংকুচিত হয়ে হাাঁপানির 
সমস্্যযা বেড়ে যায়।

৫. ত্বক শুষ্কতা: বাতাসে আর্দদ্রতা কম থাকায় ত্বক ফেটে যায়, 
ঠোোঁট শুকিয়ে যায়।

৬. হৃদরো�োগের ঝুকঁি: রক্তনালী সংকুচিত হওয়ায় হৃদযন্ত্রের 
ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে।

৭. সাইনো�োসাইটিস ও গলা ব্্যথা: ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় সাইনাসে 
প্রদাহ বাড়ে।

শীতে পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস:

রো�োগ প্রতিরো�োধ ও শরীর উষ্ণ রাখতে খাদ্্যযে সষুম পষু্টি নিশ্চিত 
করা অত্্যন্ত জরুরি।
•	 প্্ররোটিনসমদৃ্ধ খাবার: মাছ, ডিম, দুধ, মরুগি, ডাল, বাদাম।
•	 ভিটামিন ‘সি’সমদৃ্ধ ফল: কমলা, মাল্টা, পেয়ারা, আমলকী।
•	 সবজু শাকসবজি: পালং, লালশাক, কপি, ব্রকলি।
•	 শক্তিদায়ক খাবার: ভাত, আল,ু মিষ্টি আল,ু খেজুর, গমজাত 

খাবার।
•	 ভেষজ পানীয়: আদা-লেব ুচা, তুলসী-চা, দারুচিনি-গো�োলমরিচ 

মিশ্রিত গরম পানি।
•	 পর্্যযাপ্ত পানি: ঘাম কম হলেও শরীরের প্রয়ো�োজনীয় পানি পরূণে 

প্রতিদিন ৭–৮ গ্লাস পানি পান জরুরী।

সুস্থ জীবনযাপনে করণীয়:

১. উষ্ণ পো�োশাক পরুন; বিশেষ করে মাথা, কান ও পা ঢেকে 
রাখনু।২. নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধো�োয়ার অভ্্যযাস করুন।

৩. প্রতিদিন অন্তত কিছুক্ষণ ঘরের জানালা খলুে বাতাস 
চলাচল নিশ্চিত করুন।

 শীতে স্বাস্থথ্য সুরক্ষা: রো�োগ প্রতিরো�োধে

 সচেতন জীবনযাপন

-ডা. মহুাম্মাদ মাহতাব হো�োসাইন মাজেদ
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৪. সকালে হালকা ব্্যযায়াম বা হাাঁটা রো�োগ প্রতিরো�োধে সহায়ক।
৫. ধমূপান ও মদ্্যপান থেকে দরূে থাকুন।
৬. পর্্যযাপ্ত ঘমু ও বিশ্রাম নিন।
৭. প্রয়ো�োজন হলে ফ্লু  টিকা নিন—বিশেষ করে শিশু, প্রবীণ ও 

দীর্্ঘমেয়াদি রো�োগীদের ক্ষেত্রে।

শিশু ও প্রবীণদের বাড়তি যত্ন:

•	 শিশু: শিশু ঠাণ্ডা বেশি সহ্্য করতে পারে না, তাই বাইরে গেলে 
টুপি, মো�োজা ও গরম জামা পরানো�ো জরুরী। ত্বকের শুষ্কতা 
রো�োধে শিশুদের জন্্য উপযো�োগী ময়েশ্চারাইজার ব্্যবহার করুন।

•	প্রবীণ: ঠাণ্ডায় শ্বাসকষ্ট, হাড় ব্্যথা ও হৃদরো�োগের ঝুকঁি বাড়ে। 
নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা, গরম পানি পান, হালকা ব্্যযায়াম ও 
ওষধু সময়মতো�ো সেবন অপরিহার্্য।

মানসিক স্বাস্থথ্যও গুরুত্বপূর্্ণ:

শীতে সরূ্্যযালো�োক কম থাকায় অনেকেই বিষণ্নতা, মনমরা ভাব 
বা ‘Winter Blues’-এ ভো�োগেন। সকালে রো�োদে হাাঁটা, প্রিয় 
কাজ করা, বই পড়া বা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো�ো মানসিক 
প্রশান্তি এনে দেয়।

ত্বক ও ঠো�োঁঁটের যত্ন:

•	 গো�োসলের পরপরই ময়েশ্চারাইজার ব্্যবহার করুন।
•	 খবু গরম পানি দিয়ে গো�োসল এড়িয়ে চলনু।
•	 মধ,ু দই ও ওটসের প্রাকৃতিক ফেসপ্্যযাক ব্্যবহার করতে 

পারেন।
•	 ঠোোঁটে নিয়মিত পেট্্ররোলিয়াম জেলি বা নারিকেল/অলিভ অয়েল 

লাগান।
•	 ঘমুানো�োর আগে হাত-পায়ে তেল লাগালে ফাটা চামড়া কমে।

হৃদরো�োগীদের সতর্্কতা:
১. ভো�োরের কুয়াশা ও ঠাণ্ডা বাতাসে হাাঁটতে বের হওয়া এড়িয়ে 

চলনু।
২. নিয়মিত ওষধু সেবন ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখনু।
৩. হঠাৎ শ্বাসকষ্ট বা বকুে ব্্যথা অনভুব করলে অবহেলা না 

করে দ্রুত চিকিৎসা নিন।
৪. সষুম খাদ্্য, পর্্যযাপ্ত পানি ও মানসিক প্রশান্তি হৃদযন্ত্রের জন্্য 

অত্্যন্ত জরুরী।

শেষকথা: 

শীত প্রকৃতির এক অনন্্য উপহার। তবে এই ঋতুকে 
পরুো�োপরুি উপভো�োগ করতে চাই সচেতনতা, যত্ন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। 
উষ্ণ পো�োশাক, পষু্টিকর খাবার, নিয়মিত ব্্যযায়াম, পর্্যযাপ্ত ঘমু ও 

ইতিবাচক মানসিকতা—এই পাঁচটি অভ্্যযাস মেনে চললে শীত হয়ে 
উঠবে সসু্থতার ঋতু, প্রাণের উৎসব।

নতুন বছরের নতুনের বাকি অংশ

আমরা দুনিয়ার কারও উপকার করে বিনিময়ে পরবর্তীতে তার 
কাছ থেকে কো�োনো�ো কিছু না পেলে তার প্রতি রাগ দেখাই, তাকে 
অকৃতজ্ঞ বলে আখ্্যযা দিই, অনেক সময় যো�োগাযো�োগ পর্্যন্ত বিচ্ছিন্ন 
করে দিই। এখন আল্লাহ আমাদেরকে এত এত নেয়ামত ফ্রি-
তে দিয়ে যাচ্ছেন। তারপরও আমরা আল্লাহর আদেশ অনযুায়ী 
ঠিকমতো�ো ছালাত আদায় করি না, পর্্দদা করি না, হালাল-হারাম 
মেনে চলি না অর্্থথাৎ আল্লাহর আদেশ নিষেধ যথাযথভাবে মেনে 
চলি না, তবওু তো�ো আল্লাহ তাাঁর নেয়ামতসমহূ আমাদের জন্্য বন্ধ 
করে দেন না। আর আল্লাহ অসীম দয়াল ুবলেই তো�ো তা করেন 
না। এখন আমাদের প্রতি আল্লাহর এই অফুরন্ত দয়ার সযুো�োগ 
নিয়ে কি আমরা আল্লাহর অবাধ্্য হতেই থাকব? এই কি আমাদের 
বিবেকের বিচার?

আমাদেরও তো�ো একটু বিবেক খাটানো�ো উচিত, যে আল্লাহ 
আমাদেরকে একদম মায়ের পেটে অবস্থানকাল থেকে এখন অবধি 
আমাদেরকে তাাঁর অগণিত নেয়ামতের চাদরে ঢেকে রেখে চলছেন, 
সে আল্লাহর নাফরমানীতে আমরা কীভাবে লিপ্ত থাকতে পারি? 
কীভাবে দিনের পর দিন সে আল্লাহর অবাধ্্য হয়ে চলতে পারি? 
দুনিয়ায় কাউকে যদি দুনিয়ার কো�োনো�ো কিছুর জন্্য অকৃতজ্ঞ বলতে 
পারি, তবে আমরা কেমন কৃতজ্ঞ হলাম! রবের অবাধ্্যতার মাধ্্যমে 
আমরা কি রবের প্রতি অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করছি না?

প্রিয় ভাই ও বো�োন আমার! একটু বো�োঝার চেষ্টা করুন। জীবনটা 
হেসেখেলে পার করার জিনিস নয়। আল্লাহ এই জীবনকে যেমন 
খশুি, তেমনভাবে পার করার জন্্য দেননি; নিজেকে জান্নাতের 
জন্্য প্রস্তুত করতে দিয়েছেন। একদিন আল্লাহর সামনে আমাদের 
সবাইকে দাাঁড়াতে হবে, দিতে হবে সবকিছুর পঙু্খানপুঙু্খ হিসাব। 
ফলে আমাদেরকে এখনই জীবনের মানে বঝুতে হবে, খুজঁতে 
হবে জীবনকে পরিচালনা করার উপায়। আর সেই উপায় খুজঁতে 
হলে কুরআন-হাদীছের দ্বারস্থ হতেই হবে, এগুলো�োর চর্্চচা অব্্যযাহত 
রাখতে হবে। আর জীবন পরিবর্্তনের জন্্য এগুলো�োর কো�োনো�ো 
বিকল্প নেই। কাজেই আসনু, নতুন বছরে আমরা কুরআন-
হাদীছের আলো�োকে বেশি বেশি নেক আমল করে নিজেদের মধ্্যযে 
নতুনত্ব আনি, নিজেদেরকে পরিবর্্তন করি। আর এর মাধ্্যমে 
আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে উঠার চেষ্টা করি। তাতে আমরা দুনিয়া 
ও আখেরাত উভয় জগতে সফলকাম হব। এটাই তো আল্লাহর 
পাক্কা ওয়াদা।
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[১]

সৌ�ৌন্দর্্যময়ী চাাঁদটি মিষ্টি হাসিতে পরুো�ো ধরাধামকে অপরূপ রূপে 
সজ্জিত করেছে। শুভ্র শীতল হাওয়া শনূ্্যযে ভাসছে স্নিগ্ধ অনভূুতি 
নিয়ে। গাছপালার পত্রপল্লব নীরবে নিস্তব্ধে অন্ধকারে স্থির 
হয়ে রাতের ছোঁয়ায় ঘমুঘো�োরে বিভো�োর হচ্ছে। অদরূে অবস্থিত 
কুঠরিগুলো�োর জানালা থেকে আলো�োর আভা প্রকাশ পাচ্ছে। দিনের 
নীল আকাশ রাতের আঁধারে আবছা কালো�োতে রূপ নিয়েছে। 
চারিদিকে সব গুম মেরে আছে। মাঝেমধ্্যযে যান্ত্রিক কো�োলাহলের মদৃু 
শব্দ শো�োনা যাচ্ছে। চা দো�োকানের হালকা আড্ডার স্বর কর্্ণগো�োচর 
হচ্ছে। পলুের নিচ দিয়ে স্তব্ধচিত্তে বেয়ে চলেছে অতি ছো�োটাকারের 
ঢেউমালা। মেঘমালার ছবি ফুটে উঠেছে পানিতে। ল্্যযাম্পপো�োস্টের 
আলো�োতে নদীর জলে চকচক রূপ দেখা দিয়েছে। পলুের দুধারের 
কাশফুলগুলো�ো কখনো�ো দো�োল খাচ্ছে সহসা আসা সমীরণের ছোঁয়ায়। 
নদীতে অর্্ধডো�োবা শাপলা-পদ্মরাও হয়তো�ো ঘমুের কো�োলে মাথা 
রেখেছে। সবখানে সব ঠিকঠাক আছে। কিন্তু ‘আমি’ তে কিছু একটা 
হয়েছে। এমন কিছু, যার দরুন এই আলো�োভরা আঁধারেও আমাতে 
ভর করেছে একরাশ আঁধার। এই আঁধারে ছেয়ে যাওয়া জীবনে 
আমি আকাল একটুখানি আলেয়ার। আমি অপেক্ষায়, এই আঁধার 
চুয়ে চুয়ে শেষ হওয়ার। তাই, সবার অগো�োচরে রবের গো�োচরে জল 
ফেলছি জলে। আঁখিপাতা চুয়ে নামা প্রতিটি ফোঁটা যেন, একেকটা 
পাপের ঢিবি। এতেই শান্তি, স্বস্তি। রবের তরে হাত পেতে সেই হাত 
চো�োখের অশ্রুতে ভিজানো�োতেই এক জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। 

[২]

মাঝে মাঝে আমরা ভালো�ো থাকি না। এলো�োমেলো�ো লাগে সব। মনে 
হয়, কো�োনো�ো বারাকাহ নেই জীবনে। রাগ, ক্্ষষোভ, অস্বস্তি আর 
অশান্তি গ্রাস করে। পড়াশো�োনায় থাকে না মন। মনো�োযো�োগ থাকে 
না কো�োনো�ো কাজে। জীবনের তাল আর লয় যেন মিলানো�োই যায় 
না। বিপদ আর ক্ষতি যেন ধেয়ে আসে পিছে। ভাল্লাগে না কিছুই। 
অবো�োধ্্য, অব্্যক্ত অপরিসীম বেদনায় সমস্ত বকু যেন মচুড়িয়ে উঠে। 
আফসো�োস ও পরিতাপে মাটিতে মিশে যেতে চাই আমরা। আমাদের 
হৃদয়ে জেগে উঠে এক আর্্ত, যা বাহিরের কেউ শুনতে পায় না। 
এসবের পিছনে সবচেয়ে বড় একটা কারণ, ‘পাপ’। মাঝে মাঝে 
পাপ এসে ঘিরে নেয় জীবন। তখন জীবন হয়ে ওঠে বিভীষিকাময়। 
মনের কিনারে উপচে পড়ে হতাশার স্্ররোত। কালবৈশাখি হয়ে তেড়ে 
আসে সময়। গুছানো�ো সব অগো�োছালো�ো হয়ে যায়। ক্বলবে দাগ পড়ে। 
স্বস্তি আর শান্তি নিরুদ্দেশ হয়। শরীর বেয়ে যলুমের নির্্যযাস বয়। 

পথৃিবী তখন হলদেটে মনে হতে থাকে। নিস্তেজ হয়ে যায় নিজেকে 
মানিয়ে নেবার শক্তি। তখন শুরু হয় ভালো�ো না লাগা, নিরাশার 
আঁধার দেখা। মনে হতে থাকে, ‘এখানেই বঝুি সব শেষ! আর 
হয়তো দাাঁড়াতে পারব না!’ এই ভেবে আমরা থেমে যাই। আশা 
হারাই। এতে করে আমরা আরও বেশি চিন্তিত হই। আর এখানেই 
আমরা ভুল করে বসি। যদি এমনই হয়। যদি আলো�ো নিভে গিয়ে 
কালো�ো ঘিরে বসে চারিধারে। চো�োখ যদি ভারী হয়ে হয়ে আসে। 
অন্তর যদি শক্ত হয়ে যায়। জীবন যদি থেমে যেতে চায়। তবে, 
তখনই মনে করতে হবে— ‘আল্লাহ তওবাকারীকে ভালবাসেন’। 
‘পাপীদের মধ্্যযে তওবাকারী উত্তম’। এরপর… ছেড়ে দিতে হবে 
চো�োখের পানি। সিজদাহতে লটুে পড়তে হবে। এক সেকেন্ডও দেরি 
করা যাবে না। কারণ, মতৃ্্যযু  হঠাৎ করেই আসে…!

‘পাপ’ হচ্ছে উত্তপ্ত এক বারুদ, যা কখন কীভাবে আমাদের 
ভিতরকে জ্বালিয়ে পড়ুিয়ে শেষ করে দেয়, আমরা বঝুতেও পারি 
না। আর আমরা মলূত পাপ করি শয়তানের ওয়াসওয়াসায়। শয়তান 
আমাদের কানে মধবুর্্ষণ করে আমাদেরকে ফেলে দেয় পাপের 
নর্্দমায়। শয়তানের কাজই তো�ো আমাদের ভুল পথে চালনা করা। 
আমরা যেন ভুল পথে বৈঠা হাাঁকাই, সেকারণেই তার যত কারসাজি। 
শয়তান হচ্ছে নো�োংংরা একটা ময়লার স্তূপ। কারণ, সে অন্তরসমহূকে 
ময়লা করে দেয়। সে একটা কাাঁটার গাছ। জীবনপথে পদে পদে সে 
আমাদের কাাঁটাবিষ্ট করে। সে ছদ্মবেশীও বটে। কখন কো�োন বেশে 
থাকে বো�োঝা মশুকিল। সে এক দক্ষ যাদুকর, যাদুর প্রভাবেই তো�ো সে 
খারাপটাকেও ভালো�ো করে দেখায়। বদু্ধিমত্তাও তার মাঝে কম নেই। 
আমাদের পাপ কাজ করিয়ে সে পিছন ফিরে দৌ�ৌড়ায়। সে ভীতুর ডিম, 
সে আল্লাহকে ভয় করে। সে দক্ষ শিকারি, তার পাতা ফাাঁদগুলো�ো খবুই 
সকূ্ষ্ম। সে পাপের নৌ�ৌকার মাঝি, নৌ�ৌকা চালায় এমন নদে, যে নদ 
পেরুলেই উত্তপ্ত আগুন। সে মিষ্টিভাষী, পাপের পথে তার আহ্বানটা 
অসাধারণ। সে এক নিমো�োকহারাম, যিনি তাকে সষৃ্টি করলেন, তার 
সাথেই সে হারামি করেছে। তাই সে অভিশপ্ত, বিতাড়িত। 

[৩]

আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে, সে যত কিছুই হো�োক আল্লাহর 
চেয়ে ক্ষমতাধর নয়। এমনকি তার ক্ষমতাগুলো�োও আল্লাহর 
দেওয়া। সে যতই আমাদের পাপের নর্্দমায় ডুবাক না কেন, আল্লাহ 
তাাঁর ক্ষমার ঝরনায় আমাদের অবগাহন করাবেনই ইনশাআল্লাহ।

তাই, পাপের পর ভেঙে পড়া যাবে না। রবের দ্বারে ক্ষমার 
ভিখারি হয়ে হাত উত্্ততোলন করে ভেজা ভেজা চোখে বলতে 
হবে, ‘হে অন্তর্্যযামী রব! আমি দো�োষী, আমি পাপী। আমাকে আর 
পাপে কলষুিত রেখো�ো না, হে গফূর! আমাকে তো�োমার ক্ষমা ভিক্ষা 
দাও। আমার চক্ষু  ফেটে বেরিয়ে আসা অশ্রুফো�োটাগুলো�ো কবলু 
করে নাও। আমার ক্বলবে পাপের যে ফোঁটা ফোঁটা দাগ, তা শুভ্র 
কাপড়ের মতো�ো ধয়ুে মছুে পরিষ্কার করে দাও। আমাকে আর ময়লা 
করে রেখো�ো না রব! আমার মাঝে আর পাপের মাঝে মাগরিব-
মাশরিকের দরূত্ব সষৃ্টি করে দাও’।

 অন্ধকার!

-মাজহারুল ইসলাম আবির
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শীতের ছবি

-আনিছুর রহমান
নামাজগড়, বগুড়া।

নবীন কবির কলমে শীতের ছবি, 
সো�োনালি রবি ঢাকা পড়ে কুয়াশায় সবই।শিশির ভেজা ঘাসে 

সকালের হাসি, 
পিঠাপলুি খেয়ে শিশুরা দেয় খশুির হাসি।

হিমেল হাওয়ায় কাাঁপে গ্রাম ও শহর, 
গরিব অসহায় ঘমুায়, নেই শীতের চাদর। 
হৃদয়বানদের আহ্বান—বস্ত্র দাও আজ, 
যেন সবার শীতে থাকে আনন্দের সাজ।

আযানে জাগে মমুিনের প্রাণ,
লেপ-কম্বল ছাড়ে ফজরের তানে কান। 
ছালাত, তাসবীহ, কুরআন তেলাওয়াত, 
ভো�োরে পাখিরা করে রবের যিকির-নাদ।

শীত-গ্রীষ্ম সবই রবের হুকুমে, 
মানষু তা মেনে নেয় জীবনের নিয়মে। 
নদী-চর, মাঠ-ঘাটে রিযিক্বের বার্্ততা, 

শীতে বদলায় প্রকৃতির রঙিন মানচিত্রটা।

সৃষ্টি

-মো�ো. রুম্মান ইসলাম
শিক্ষার্থী, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্্যযাহ, 

ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

কে সষৃ্টি করেছে ধরণি, 
চো�োখের দৃষ্টি, প্রাণের ধ্বনি। 

সবকিছুই রবের দান, 
আকাশ-বাতাস, নদীর টান।

চন্দ্র-সরূ্্য, নক্ষত্রমালা, 
মেঘে ভাসে আলো�োর খেলা, 
পাখির গান, ভ্রমরের সরু— 
সবই তো�ো তাাঁর ইশারা নরূ।
বসন্ত হাওয়া, বষৃ্টির ধারা, 

শ্্যযামল প্রকৃতি হয় যে সারা, 
সব সষৃ্টি নত প্রভুর তরে— 

রবের দয়ায় বিশ্ব ভরে।

সাত আসমান, সাত জমিন, 
তাাঁর আদেশে সব মকুিন, 

ধনী-গরিব একদিন যাবে— 
কবরে গিয়েই সব ফয়সালা পাবে।

ঘুম থেকে ছালাত উত্তম 

-গো�োলাম আযম
ভো�োলাহাট, চাাঁপাইনবাবগঞ্জ।

ঘমু থেকে যে ছালাত উত্তম
থেকো�ো না আর ঘমুে,
ফেরেশতাদ্বয় ইশারাতে
ডাকে তো�োমার রুমে!

স্নিগ্ধ হাওয়া শীতল করে
প্রশান্তি হয় ক্ষণ,

কাতারবন্দি হলে পরে
ঠাণ্ডা তন ুমন!

মাথাটাকে করো নত
তুমি রবের সাথ,

পরকালে মকু্তি পেতে 
তুলো�ো যে দুই হাত!

আমলনামা করতে ভারী
ছালাত পড়ো�ো রো�োজ,

ঘো�োর আঁধারে খবু সহজে
পাবে আলো�োর খোোঁজ!

শীত পড়েছে

-মিজানরু রহমান
মাহমদুপরু, মেলান্দহ, জামালপরু।

শীত পড়েছে পাড়া-গাঁয়ে
শীত পড়েছে মাঠে,

খেটে খাওয়া মানষুজনের
কো�োলাহলের ঘাটে। 

শীত পড়েছে গাছের ডালে
কাাঁপছে পশুপাখি,

হিম কুয়াশার চাপে আবার—
যায় না খো�োলা আঁখি।

শীত পড়েছে সবজু গাঁয়ে
যায় না দেখা বন,

শীত পড়েছে হৃদয়জুড়ে
তাই তো�ো খশুি মন।
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বাংলাদেশ সংবাদ

বাউল শিল্পীদের ধৃষ্টতা বেড়েই চলেছে

ঘটনা গত ৪ঠা নভেম্বর, ২০২৫ খ্রি.-এর। মানিকগঞ্জের ঘিওর 
উপজেলার জাবরা খালা পাগলির মেলামঞ্চে গান পরিবেশনকালে 
আল্লাহ ও ইসলাম সম্পর্্ককে চরম ধৃষ্টতাপরূ্্ণ মন্তব্্য করে বসেন বাউল 
আবলু সরকার। সেই ভিডিও সামাজিক যো�োগাযো�োগমাধ্্যমে প্রচার 
হলে দেশজুড়়ে ধর্্মপ্রাণ মছুল্লীদের মাঝে ক্্ষষোভ সষৃ্টি হয়। তখন 
থেকেই তাকে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে আসছেন দেশের ধর্্মপ্রাণ 
মছুল্লী ও স্থানীয় জনসাধারণ। পরে ঘিওর বন্দর মসজিদের ইমাম 
মফুতী মহুাম্মাদ আব্দুল্লাহ বাদী হয়়ে আবলু সরকারের বিরুদ্ধে গত 
২০ নভেম্বর একটি মামলা করেন। একই দিনে মাদারীপরুে গানের 
একটি আসর থেকে ডিবি পলুিশ তাকে আটক করে। ওই দিন 
বিকালে মানিকগঞ্জ চিফ জুডিশিয়়াল ম্্যযাজিস্ট্রেট আদালতে তাকে 
সো�োপর্্দ করা হলে বিচারক জেলহাজতে পাঠানো�োর নির্্দদেশ দেন। 
তবে আবলু সরকারের ওই ঘটনা উদ্দেশ্্যপ্রণো�োদিত বলে মনে 
করছেন দেশের ধর্্মপ্রাণ ও ইসলামী মলূ্্যবো�োধে বিশ্বাসী মানষুজন। 
সপু্রিম কো�োর্্টটের আইনজীবী ও ভয়েস অব লয়ার্্সসের (বাংলাদেশ) 
প্রধান সমন্বয়ক আশরাফ-উজ-জামান আমার দেশকে বলেন, 
আবলু সরকারের কটূক্তি স্পষ্টভাবে ধর্্ম অবমাননা। এটি দণ্ডবিধি 
২৯৫/এ অনযুায়ী একটি শাস্তিযো�োগ্্য অপরাধ। তাকে যেকো�োনো�ো 
সময় আইনশঙৃ্খলা বাহিনী গ্রেপ্তার করতে পারত। সেটি তদন্ত 
চলার আগে হো�োক কিংবা পরে; এমনকি তদন্ত চলাকালীনও তাকে 
গ্রেপ্তার করা যেত। গত ২৩ নভেম্বর আবলু সরকারের শাস্তির 
দাবিতে জেলার সর্্বস্তরের আলেম-ওলামা ও ধর্্মপ্রাণ মছুল্লীগণ 
বিক্্ষষোভ মিছিল নিয়ে শহীদ রফিক সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিজয় 
মেলার মাঠের সামনে সমবেত হয়। সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত 
সমাবেশ হয়।

আন্তর্্জ জাতিক বিশ্ব

 বিশ্বে প্রতি ১০ মিনিটে ঘনিষ্ঠজনের হাতে

এক নারী খুন: জাতিসংঘ

গত ২৪ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রি. (সো�োমবার) জাতিসংঘের এক 
প্রতিবেদনে এ উদ্বেগজনক তথ্্য উঠে এসেছে। জাতিসংঘের মাদক 
ও অপরাধ বিষয়ক কার্্যযালয় এবং জাতিসংঘ নারী সংস্থা নারীর 
বিরুদ্ধে সহিংসতা নির্্মমূলে আন্তর্্জজাতি ক দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 
এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গত বছর ২০২৪ সালে প্রায় ৫০ 
হাজার নারী ও মেয়েকে তাদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বা পরিবারের সদস্্যরা 
হত্্যযা করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বিশ্বজুড়ে নিহত ৬০ 
শতাংশ নারীকে তার সঙ্গী বা আত্মীয় যেমন বাবা, চাচা, মা এবং 
ভাইদের হাতে নিহত হয়েছে। যেখানে পরুুষদের ক্ষেত্রে এই 
সংখ্্যযাটি ১১ শতাংশ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১১৭টি দেশের 
তথ্্যযের ভিত্তিতে দেখা যায়, প্রতি বছর ৫০ হাজার নারী, অর্্থথাৎ 
প্রতিদিন গড়ে ১৩৭ জন এবং প্রতি ১০ মিনিটে একজন নারী 
নিহত হয়।

মুসলিম বিশ্ব

৭০ বছর বয়সে হাফেয হলেন সঊদী নারী

সঊদী আরবের বাহা অঞ্চলে হামদাহ আল-গামেদী নামে 
এক নারী ৭০ বছর বয়সে কুরআন হিফয সম্পন্ন করে দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করেছেন। ফলাহি সংস্থা তরতীল–এর তত্ত্বাবধানে 
পরিচালিত আঞ্চলিক হালকাতুত তাহফীয আল-কুরআন কেন্দ্রের 
সহযো�োগিতায় হিফয সম্পন্ন করেন তিনি। তবে এজন্্য তার চেষ্টা 
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করতে হয় দুই দশক (২০ বছর)। সংবাদমাধ্্যম আখবার ২৪-
এর এক প্রতিবেদনে এ তথ্্য জানানো�ো হয়। এতে বলা হয়েছে, 
পারিবারিক দায়িত্ব, বয়সজনিত শারীরিক সমস্্যযা ও নানামখুী 
ব্্যস্ততা সত্ত্বেও দীর্্ঘদিনের আগ্রহ ও অধ্্যবসায়ই তাকে লক্ষষ্যপরূণে 
সফল করেছে। এ উপলক্ষ্যে হিফয কেন্দ্র তার সম্মানে বিশেষ 
অনষু্ঠানও আয়ো�োজন করে। হাফেযার শিক্ষিকা বলেন, হামদাহ 
আল-গামেদী সত্্যযিকারের এক উদাহরণ।

 নিশানায় গাযাবাসী: মৃত্্যযুদণ্ড

বিলের পথে ইসরাঈল

১২ নভেম্বর, ২০২৫ (বধুবার) আল-জাজিরা জানায়, 
ইসরাঈল ‘সন্ত্রাসবাদে মতৃ্্যযু দণ্ড’ চালরু লক্ষ্যে একটি বিতর্্ককিত 
বিল পার্্ললামেন্টে প্রথম পাঠে অনমুো�োদন পেয়েছে। সো�োমবার 
১২০ সদস্্যযের নেসেট–এ বিলটি উত্থাপন করেন কট্টর ডানপন্থি 
জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন গাভির। ভো�োটে বিলটির পক্ষে 
৩৯ এবং বিপক্ষে ১৬ ভো�োট পড়ে, যা সরকারের সমর্্থনের 
ইঙ্গিত দেয়—বিশেষত প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু–এর 
নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের।

বিলের খসড়ায় বলা হয়েছে, জাতিগত বিদ্বেষ বা ইসরাঈল ও 
ইয়াহূদী জনগণের ক্ষতি করার উদ্দেশ্্যযে হত্্যযাকাণ্ডে জড়িতদের 
মতৃ্্যযু দণ্ড দেওয়া হবে। তবে আইনে পরিণত হতে হলে দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় পাঠেও বিলটি পাস করতে হবে।

এর তীব্র প্রতিক্রিয়ায় হামাস একে দখলদার শক্তির ‘ফ্্যযাসিবাদী 
চেহারার প্রতিচ্ছবি’ আখ্্যযা দিয়েছে। একইসঙ্গে ফিলিস্তীনি পররাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয় এটিকে ফিলিস্তীনি জনগণের বিরুদ্ধে ইসরাঈলের 
চরমপন্থা ও অপরাধপ্রবণতার নতুন প্রকাশ বলে নিন্দা জানিয়েছে।

প্রজন্মভিত্তিক তামাক নিষিদ্ধ করল মালদ্বীপ
মালদ্বীপ সরকার ভবিষ্্যৎ প্রজন্মকে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব 

থেকে রক্ষায় যগুান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত শনিবার (১ 
নভেম্বর ২০২৫) মালদ্বীপের স্বাস্থথ্য মন্ত্রণালয় ঘো�োষণা করেছে, 
নতুন আইনের আওতায় ২০০৭ সালের ১ জানয়ুারি বা তার পরে 
জন্মগ্রহণকারী কেউ আজীবন তামাকজাত পণ্্য ক্রয়, ব্্যবহার বা 
বিক্রি করতে পারবে না।

মন্ত্রণালয় জানায়, গত মে মাসে প্রেসিডেন্ট মহুাম্মাদ মইুজ্জু এই 
আইনে অনমুো�োদন দেন। এর লক্ষষ্য—‘তামাকমকু্ত প্রজন্ম’ গড়ে 
তো�োলা এবং জনস্বাস্থথ্য সরুক্ষা নিশ্চিত করা।

এই সিদ্ধান্ত বিশ্ব স্বাস্থথ্য সংস্থা-এর তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত 
ফ্রেমওয়ার্্ক কনভেনশনের সঙ্গেও সামঞ্জস্্যপরূ্্ণ। নিষেধাজ্ঞা 
সব ধরনের তামাকজাত পণ্্যযের ক্ষেত্রে প্রযো�োজ্্য হবে। খচুরা 

বিক্রেতাদের তামাক বিক্রির আগে ক্রেতার বয়স যাচাই বাধ্্যতামলূক 
করা হয়েছে।

উল্লেখ্্য, ভ্্যযাপিং ও ই-সিগারেটের ক্ষেত্রেও মালদ্বীপ বিশ্বের 
সবচেয়ে কঠো�োর নিষেধাজ্ঞাগুলো�োর একটি বাস্তবায়ন করেছে—সব 
বয়সের মানষুের জন্্য এসব পণ্্যযের আমদানি, বিক্রয় ও ব্্যবহার 
সম্পূর্্ণ নিষিদ্ধ।

সাইন্স ওয়ার্লল্ড

 একটি রক্ত পরীক্ষায় শনাক্ত হতে পারে

৫০টিরও বেশি ধরনের ক্যান্সার

একটি আধনুিক রক্ত পরীক্ষার মাধ্্যমে ৫০টিরও বেশি ধরনের 
ক্্যযান্সার আগেভাগে শনাক্ত করা সম্ভব—এমনটাই উঠে এসেছে 
উত্তর আমেরিকায় পরিচালিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায়। GRAIL 
পরিচালিত এই পরীক্ষার নাম Galleri Test।

২৫ হাজার প্রাপ্তবয়স্কের ওপর এক বছরের গবেষণায় দেখা 
যায়, প্রতি ১০০ জনে প্রায় ১ জনের রিপো�োর্্ট পজিটিভ আসে। 
তাদের মধ্্যযে ৬২ শতাংশের ক্ষেত্রেই পরবর্তীতে ক্্যযান্সার নিশ্চিত 
হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপরূ্্ণ বিষয় হলো�ো, শনাক্ত হওয়া অর্্ধধেকের বেশি 
ক্্যযান্সার ছিল প্রাথমিক পর্্যযায়ে—যে সময় চিকিৎসা তুলনামলূক 
সহজ ও নিরাময়ের সম্ভাবনা বেশি।

এই টেস্ট রক্তে ভেসে বেড়ানো�ো টিউমার-উৎপন্ন ডিএনএ 
শনাক্ত করে ক্্যযান্সার নির্্ণয় করে। গবেষণা দলের প্রধান, ড. নিমা 
নবাবিজাদেহ (Oregon Health & Science University) 
জানিয়েছেন, এই পদ্ধতি ভবিষ্্যতে ক্্যযান্সার শনাক্তকরণে বড় 
ধরনের পরিবর্্তন আনতে পারে।

নেগেটিভ ফল পাওয়া ব্্যক্তিদের ক্ষেত্রে ৯৯ শতাংশের 
বেশি নির্্ভভু লভাবে ক্্যযান্সার না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে এই 
পরীক্ষা। স্তন, অন্ত্র, ফুসফুস ও জরায়মুখু ক্্যযান্সার শনাক্তের হারও 
উল্লেখযো�োগ্্যভাবে বেড়েছে।

সবচেয়ে আশাব্্যঞ্জক দিক হলো�ো—ডিম্বাশয়, লিভার, পাকস্থলী, 
মতূ্রথলি ও অগ্ন্যাশয়ের মতো�ো যেসব ক্্যযান্সারের নিয়মিত স্ক্রিনিং 
নেই, সেগুলো�োর তিন-চতুর্্থথাাংশই এই পরীক্ষায় শনাক্ত হয়েছে। 
একই সঙ্গে ১০টির মধ্্যযে ৯টি ক্ষেত্রে ক্্যযান্সারের উৎসও সঠিকভাবে 
নির্্ধধারণ করা গেছে।

বর্্তমানে যকু্তরাজ্্যযের NHS পরীক্ষামলূকভাবে এই টেস্ট 
ব্্যবহার করছে। গবেষকরা মনে করছেন, ভবিষ্্যতে ক্্যযান্সার 
আগেভাগে শনাক্তে এটি একটি যগুান্তকারী পদক্ষেপ হতে পারে।
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জামি‘আহ সংবাদ

আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়়্যযাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, 
নারায়ণগঞ্জ: গত ১৩ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রি. বহৃস্পতিবার আল-
জামি‘আহ আস-সালাফিয়়্যযাহ রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ শাখায় ‘খতমে 
বখুারী ও হিফয সমাপনী-২৫’ অনষু্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে বিদায়়ী 
কাফেলা প্রকাশ করে দৃষ্টিনন্দন ও তথ্্যনির্্ভর ‘আল-হিসবাহ’ 
এবং ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় দেয়ালিকা ‘তারীখলু 
ইসলাম’। অনষু্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আল-জামি‘আহ আস-
সালাফিয়়াহ রূপগঞ্জের সম্মানিত প্রিন্সিপাল শায়খ আব্দুল আলীম 
ইবনে কাওছার মাদানী। উদ্্ববোধনী বক্তব্্য রাখেন উপাধ্্যক্ষ এম. এ. 
এমরান। বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন তরুণসমাজের 
আইকন, অনপু্রেরণার উৎস ও বাতিঘর আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর 
রাযযাক। প্রধান অতিথি ও সমাপনী দারস প্রদান করেন শায়খ 
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসফু। অভিভাবক, অতিথি, শিক্ষক ও 
ছাত্রদের সরব উপস্থিতি ছিল অনষু্ঠানটির প্রাণ। বিদায়়ী ছাত্রদের 
কিতাব ও স্মারক ক্রেস্ট উপহার দেওয়া হয়। ছাত্রসমাজের পক্ষ 
থেকে বিদায়়ী ছাত্রদের উপঢৌ�ৌকন দেওয়া হয়। সভাপতির ভাষণ 
ও সমাপনী দু‘আ পাঠের মাধ‌্যমে অনষু্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

দাওয়াহ সংবাদ

 ইবতিসাম ইলাহী যহীরের বাংলাদেশ সফর

আল-ইতিছাম ডেস্ক: অনলবর্ষী বাগ্মী, আপসহীন প্রতিবাদী 
কণ্ঠস্বর, বাতিল মতবাদের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামী ও শেরে 
পাকিস্তান আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীররের সযুো�োগ‌্য সন্তান 
বর্্তমানে পাকিস্তানের শীর্্ষস্থানীয় ইসলামিক স্কলার হাফেয 
ইঞ্জিনিয়়ার আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীর সম্প্রতি অক্্টটোবর-
নভেম্বর, ২০২৫ খ্রি. বাংলাদেশ সফর করেন। বাংলাদেশের 
প্রখ্্যযাত আলেম শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসফু এবং তার 
পতু্র শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক-এর সঙ্গে বেশ কয়েকটি 
গুরুত্বপরূ্্ণ দ্বীনি মাহফিলে অংশ নেন। এই সফর বাংলাদেশের 

আহলেহাদীছ অর্্থথাৎ সালাফী মানহাজের অনসুারীদের মধ্্যযে এক 
নতুন উদ্দীপনা সষৃ্টি করে। তিনি নিম্নলিখিত গুরুত্বপরূ্্ণ ইসলামী 
মাহফিলগুলো�োতে অংশগ্রহণ করেন— 

২৫ই অক্্টটোবর: নিবরাস স্কু ল, মিরপরু ১২, ঢাকা; ২৭ই 
অক্্টটোবর: নাচো�োল, চাাঁপাইনবাবগঞ্জ; ৩১ই অক্্টটোবর: বড় মাঠ, 
নীলফামারী; ২রা নভেম্বর: ডাকবাংলো�ো মাঠ, মহাদেবপরু, নওগাঁ; 
৪ঠা নভেম্বর: রিয়াজউদ্দিন হাইস্কু ল মাঠ, সরিষাবাড়ী, জামালপরু 
এবং ৬ ও ৭ নভেম্বর: সালাফী কনফারেন্স, রাজশাহীসহ আরও 
নানা স্থানে সভা-সেমিনারে অংশ নেন। আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী 
যহীরের এই সফর মলূত ইলমী আলো�োচনা এবং ভ্রাতৃত্বের বার্্ততা 
বিনিময়ের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। এই মাহফিলে তার পাশে বসে 
শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসফু অগ্নিঝরা বক্তব্্য পেশ করেন। 
এই মাহফিলের মাধ্্যমে দুই দেশের শীর্্ষস্থানীয় আলেমদের মধ্্যযে 
ইলমী সংযো�োগ আরও দৃঢ় হয়। 

বজ্রকণ্ঠের ওয়়ায ও অনবুাদ: বিভিন্ন মাহফিলে দেখা গেছে যে, 
আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীর যখন উর্্দদূ ভাষায় বক্তব্্য রাখছিলেন, 
তখন শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক তাৎক্ষণিকভাবে তার 
বক্তব্্য বাংলাতে অনবুাদ করে শ্্ররোতাদের কাছে পৌ�ৌঁছে দেন। এটি 
শ্্ররোতাদের জন্্য ছিল এক অভূতপরূ্্ব অভিজ্ঞতা, যেখানে তারা 
সরাসরি শায়খের ইলমী আলো�োচনা অনধুাবন করতে সক্ষম হন। 

সফরের তাৎপর্্য: এই মাহফিলগুলো�োতে আল্লামা ইবতিসাম 
ইলাহী যহীরের উপস্থিতি দুটি দিক থেকে গুরুত্বপরূ্্ণ ছিল— (ক) 
ইলমী সহযো�োগিতা: তার উপস্থিতি বাংলাদেশের আলেমদের মধ্্যযে 
দ্বীনি জ্ঞান ও দাওয়়াহ কাজের প্রতি গভীর অনপু্রেরণা সষৃ্টি করে। 

(খ) ঐক্্য প্রতিষ্ঠা: আহলেহাদীছ শীর্্ষস্থানীয় এই আলেমদের 
একই মঞ্চে উপস্থিতি মসুলিম উম্মাহর মধ্্যযে ঐক্্যযের গুরুত্বকে 
তুলে ধরে। শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসফু এবং শায়খ 
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক-সহ অন্্যযান্্য আলেমদের সঙ্গে তার 
যৌ�ৌথ কার্্যক্রম বাংলাদেশের ধর্্মপ্রাণ মানষুের মধ্্যযে ব্্যযাপক সাড়়া 
জাগিয়়েছে। এই সফরে তিনি আল্লামা ড. মহুাম্মাদ আসাদুল্লাহ 
আল-গালিবের সাথে সৌ�ৌজন‌্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় আবদুল্লাহ 
বিন আব্দুর রাযযাক তাাঁর সঙ্গে ছিলেন।
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আক্বীদা

প্রশ্ন (১): হেযবতু তওহীদ এর আক্বীদা জানতে চাই। 
-নাসির 

জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তর: হেযবতু তওহীদ (নামের বানান তাদের ওয়েবসাইট 
থেকে গহৃীত) একটি ভ্রান্ত দলের নাম। টাঙ্গাইলের বাসিন্দা 
বায়েজীদ খান পন্নী নামক এক ব্্যক্তি ১৯৯৫ সালে এই দলটি 
প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মনে করেন, নবী a-এর ইন্তেকালের 
পরই সমস্ত উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। চৌ�ৌদ্দশত বছর পর আল্লাহ 
তাআলা তাকে ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা বলে দিয়েছেন। তিনি 
তাাঁর মনো�োনীত এমাম। তিনি ‘এমামযুযামান’ তথা যগুের একমাত্র 
অনসুরণীয় ব্্যক্তিত্ব। তিনি ইসলামকে ‘এসলাম’ বলেন। তার 
ধারণা, আল্লাহর ইশারায় তিনি ইসলামের যে ব্্যযাখ্্যযা দিচ্ছেন তা-ই 
ঠিক; বাকি সব ভুল। 

হেযবতু তওহীদের উল্লেখযো�োগ্্য ভ্রান্ত আক্বীদাগুলো�ো নিম্নে 
উল্লেখ করা হলো�ো- ১. আল্লাহ, ব্রহ্মা ও গড একই সত্তা (সকল 
ধর্্মমের মর্্মকথা সবার ঊর্ধ্বে মানবতা, প.ৃ ০৪)। ২. বেদ, বাইবেল 
ও ত্রিপিটক আসমানী কিতাব (সকল ধর্্মমের মর্্মকথা সবার ঊর্ধ্বে 
মানবতা, প.ৃ ০৫; এ ইসলাম ইসলামই নয়, প.ৃ ১৩৯-১৪০)। ৩. 
কৃষ্ণ, বদু্ধ, রাজা রামচন্দ্র প্রমখু ছিলেন আল্লাহর নবী (সকল 
ধর্্মমের মর্্মকথা সবার ঊর্ধ্বে মানবতা, প.ৃ ০৫)। ৪. পন্নী বলেন, যে 
জীবনব্্যবস্থা দ্বীন আল্লাহ নবীদের মাধ্্যমে বার বার পাঠালেন, এর 
নাম স্রষ্টা নিজে রাখলেন শান্তি, আরবী ভাষায় ইসলাম। ... তাই 
আদম e থেকে শেষ নবী মহুাম্মাদ a পর্্যন্ত যতবার নবীর 
মাধ্্যমে এই জীবনব্্যবস্থা তিনি পাঠালেন, সবগুলির ঐ একই 
নাম ইসলাম তথা শান্তি। এই হলো�ো সমস্ত ব্্যযাপারের মলূ কথা। 
দ্বীনের আর বাকি যেটুকু আছে, নামায, রো�োযা ইত্্যযাদি হাজারো�ো 
কাজ, সব আনষুঙ্গিক, গৌ�ৌণ (এ ইসলাম ইসলামই নয়, প.ৃ ২১)। 
৫. প্রকৃতি, ফেরেশতা ও দেবদেবী একই। (এ ইসলাম ইসলামই 
নয়, প.ৃ ১৬)। ৬. জান্নাত লাভের জন্্য আমল শর্্ত নয় (মো�ো‘মেন, 
মসুলিম ও উম্মতে মো�োহাম্মদীর আক্বীদা, প.ৃ ৭)। ৭. নবী সা. দাড়ি-
মো�োছ সনু্দর করে ছেটঁে রাখতে বলেছেন (এ ইসলাম ইসলামই নয়, প.ৃ 

৯২-৯৬)। ৮. পর্্দদাপ্রথা নারীদেরকে বন্দি করে রেখেছে (হেযবতু 
তওহীদের নিজস্ব ওয়েবসাইট: (http://www.hezbuttawheed.
org/category/faq/page/4/#collanse5) ৯. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
এর অর্্থ: আল্লাহ ছাড়া কো�োনো�ো বিধানদাতা নেই (মো�ো‘মেন, মসুলিম 
ও উম্মতে মো�োহাম্মদীর আক্বীদা: প.ৃ ০৭)। ১০. ব্্যক্তিগত জীবনে তাওহীদ 
মানা শিরক (এ ইসলাম ইসলামই নয়, প.ৃ ১৮৬-১৮৭)। এছাড়াও 
তাদের বিভিন্ন কুফরী আক্বীদা রয়েছে। এগুলো�োর বিবরণ ও খণ্ডন 
নিয়ে একাধিক বই প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে 
সকল কুফরী আক্বীদা থেকে হেফাযত করুন  (দ্রষ্টব্্য: হেজবতু 
তাওহীদ: স্বরূপ বিশ্লেষণ, শাইখ মশুাহিদ আলী)।

প্রশ্ন (২): আদম e ও শয়তান কি জান্নাত, জাহান্নাম ও 
আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন? আর শয়তান কি ইবাদত করতে 
করতে কো�োনো�ো সময় ফেরেশতাদের সর্্দদার হয়েছিল— এ ব্্যযাপারে 
জানতে চাই। 

-মিজানরু রহমান ভূইয়াাঁ 
ময়মনসিংহ সেনানিবাস।

উত্তর: পথৃিবীর কেউ আল্লাহ তাআলাকে স্বচক্ষে দেখেননি। 
এমনকি আদম e ও বিতাড়়িত শয়তান আল্লাহ সবুহানাহু ওয়়া 
তাআলাকে স্বচক্ষে দেখেননি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘দৃষ্টিসমহূ 
তাাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না’ (আল-আনআম, ৬/১০৩)। আব ূ
যার গিফারী c রাসলূ a-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি 
কি আপনার রবকে দেখেছেন? তিনি বললেন, ‘তিনি নরূ, আমি 
কীভাবে তাকে দেখব’ (ছহীহ মসুলিম, হা/১৭৮)। রাসলূলু্লাহ a 
বলেছেন, ‘তাাঁর (আল্লাহর) পর্্দদা হলো�ো নরূ। যদি তিনি সেই 
পর্্দদা সরিয়ে দিতেন, তবে তাাঁর মখুমণ্ডলের জ্যোতির দীপ্তি তাাঁর 
দৃষ্টিসীমায় যত সষৃ্টি আছে সবকিছুকে পড়ুিয়ে দিত’ (ছহীহ মসুলিম, 
হা/১৭৯)। আদম e ও বিতাড়়িত শয়তান জান্নাত স্বচক্ষে 
দেখেছেন (আল-আ‘রাফ, ৭/২; ত্ব-হা, ২০/১২০)। তবে জাহান্নাম 
দেখার ব্্যযাপারে কো�োনো�ো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর শয়তান 
জিনদের অন্তর্্ভভু ক্ত ছিল, সে ফেরেশতা ছিল না। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, ‘সে ছিল জিনদের একজন, সে তার রবের আদেশ অমান্্য 
করল’ (আল-কাহাফ, ১৮/৫০)।
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প্রশ্ন (৩): সর্্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা কি সষৃ্টি করেছেন? কলম 
নাকি আরশ? দলীলসহ জানাবেন। 

-ইব্রাহিম খলিল 
রায়পরুা, নরসিংদী।

উত্তর: সর্্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা কলম সষৃ্টি করেছেন। উবাদা 
বিন ছামেত c বলেন, আমি রাসলূ a-কে বলতে শুনেছি, 
তিনি বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা সর্্বপ্রথম কলম সষৃ্টি করে তাকে 
বললেন, লিখো�ো। কলম বলল, হে আমার প্রতিপালক! কী লিখব? 
আল্লাহ বললেন, কিয়ামত পর্্যন্ত আগমনকারী প্রতিটি বস্তুর 
তাকদীর লিখো�ো’ (আব ূ দাঊদ, হা/৪৭০০; তিরমিযী, হা/৩৩১৯)। 
এছাড়াও আরশের কথা উল্লেখ আছে। 

প্রশ্ন (৪): হাদীছ অস্বীকারকারীদের বিধান কী এবং তাদের 
পরিণতি কী হবে?

 -নাবীনরু রহমান
রাজবাড়ি।

উত্তর: হাদীছের প্রামাণিকতা কুরআনলু কারীমের একাধিক 
স্পষ্ট আয়াত দ্বারা সাব্্যস্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন, َذِين

َّ
هَا ال يُّ

َ
 ﴿يَاأ

سُولَ﴾ الرَّ طِيعُوا 
َ
وَأ  َ َّ

اللَّه طِيعُوا 
َ
أ হে‘آمَنُوا   ঈমানদারগণ! আনগুত্্য 

করো�ো আল্লাহর এবং আনগুত্্য করো�ো রাসলূের…’ (আন-নিসা, 
৪/৫৯)। অন্্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, -هَوَى

ْ
 ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ال

يُوحَى﴾ وَحْيٌ   
َّ

إِلَّا هُوَ  আর‘إِنْ   তিনি  (রাসূল  a) মনগড়া কিছু 
বলেন না। তাাঁর কথা অহী-ই হয়ে থাকে, যা (আল্লাহর পক্ষ 
থেকে) তাাঁর প্রতি নাযিল করা হয়’ (আন-নাজম, ৫৩/৪)। সতুরাং 
হাদীছ অস্বীকার করা মানে আল্লাহর অহীকে অস্বীকার করা, যা 
স্পষ্ট কুফরী। অতএব, হাদীছ অস্বীকারকারী কাফের সাব্্যস্ত হবে 
এবং ইসলামের বিধান অনযুায়ী মরুতাদ হওয়ার কারণে তাকে 
হত্্যযা করা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে মসুলিম উম্মাহর সকল আলেমগণ 
একমত (আল-মসুতাদরাক, হা/৮০৬৯; মাজমউূল ফাতাওয়া, ইবন ু
তাইমিয়্্যযাহ, ৩/৪২২)। এ দণ্ড কার্্যকর করবে সরকার। 

প্রশ্ন (৫): ইসলামবিদ্বেষী বা অমসুলিম লেখকের সাহিত্্যযের 
বই পড়া যাবে কি?

-সাবের আলী 
রংপরু।

উত্তর: প্রত্্যযেক মসুলিম যিনি আক্বীদা ও শরীআতের জ্ঞানে 
পরিপক্ব নন, তার জন্্য ইসলামবিদ্বেষী বা অমসুলিম লেখকের 
সাহিত্্যযের বই পড়়া থেকে বিরত থাকা উচিত। জাবের বিন 
আব্দুল্লাহ c থেকে বর্্ণণিত, রাসলূ a রাগান্বিত হলেন, 
যখন তিনি উমার c-এর কাছে একটি পষৃ্ঠা দেখলেন যাতে 
তাওরাতের কিছু লেখা ছিল। তিনি বললেন, ‘হে ইবনলু খাত্তাব! 
তুমি কি সন্দেহে পড়ে গেলে? আমি কি তো�োমাদের কাছে (দ্বীন) 
পরিষ্কার ও নির্্মল অবস্থায় নিয়ে আসিনি? আমার ভাই মসূা যদি 

আজ জীবিত থাকতেন, তবে তাাঁর পক্ষে আমাকে অনসুরণ করা 
ছাড়া কো�োনো�ো পথ থাকত না’ (আহমাদ, হা/১৫১৫৬; দারেমী, 
হা/৪৪৯)। তবে আক্বীদা ও শরীআতের জ্ঞানে পরিপক্ব আলেম 
ও সচেতন ব্্যক্তিগণ জরুরী প্রয়োজনে তা পড়তে পারে। যেমন- 
তাদের সংশয়গুলো�ো রদ করা, জাতিকে তাদের বিভ্রান্তিকর 
তথ্্যগুলো�ো সম্পর্্ককে সচেতন করা ইত্্যযাদি।

প্রশ্ন (৬): শুধ ুকুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী প্রচারের জন্্য 
বিদআতীদের সাথে তাদের মজলিসে বসা বা তাদের দাওয়াতে 
যাওয়া যাবে কি? যদিও তাদের কর্্মকাণ্ডের প্রতি আমার কো�োনো�ো 
মহব্বত নেই, শুধ ুদাওয়াতের উদ্দেশ্্যযে?

-ফখরুল ইসলাম
ঢাকা। 

উত্তর: কো�োনো জায়গায় গিয়ে তাদের কৃষ্টি-কালচার গ্রহণ না 
করে সঠিক আক্বীদার দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্্যযে অংশগ্রহণ করা 
যায়। ছহীহ বখুারীতে এসেছে, যেতে যেতে নবী a এমন একটি 
মজলিসের কাছে পৌ�ৌঁছলেন, যেখানে আব্দুল্লাহ ইবন ুউবাই বিন 
সললুও ছিল। সে তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। সে মজলিসে 
মসুলিম, মশুরিক, প্রতিমাপজূারী ও ইয়াহূদী সকল প্রকারের লো�োক 
ছিল এবং তথায় আব্দুল্লাহ ইবন ুরাওয়াহা cও ছিলেন। জন্তুর 
পদধলূি যখন মজলিসকে আচ্ছন্ন করল, তখন আব্দুল্লাহ ইবন ু
উবাই আপন চাদরে নাক ঢেকে ফেলল। তারপর বলল, আমাদের 
এখানে ধলুো�ো উড়িয়ো�ো না। এরপর রাসলূলু্লাহ a এদেরকে 
সালাম দিলেন। তারপর বাহন থেকে অবতরণ করলেন, তাদেরকে 
আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং তাদের কাছে কুরআন মাজীদ 
পাঠ করলেন। আব্দুল্লাহ ইবন ুউবাই বলল, এই লো�োকটি! তুমি যা 
বলছ তা যদি সত্্য হয়, তাহলে এর চেয়ে উত্তম কিছুই নেই (ছহীহ 
বখুারী, হা/৪৫৬৬)। 

প্রশ্ন (৭): দিবস পালন করা শিরক হয় কীভাবে? শিরক তো�ো 
আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করা। বঝুিয়ে বলে বাধিত করবেন। 

-আ. সাত্তার 
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: যদি কো�োনো�ো দিবস কল্্যযাণ বা বরকত মনে করে পালন 
করা হয়, তাহলে তা শিরক হবে। আর যদি সাধারণভাবে পালন 
করে, তাহলে তা হারাম হবে। কারণ মসুলিমদের জন্্য পালনীয় 
ও উদযাপনযো�োগ্্য দিবস দুটি- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। এর 
বাইরে কো�োনো�ো দিবস আবিষ্কার করে সেটা পালন ও উদযাপন 
করা হারাম। আয়েশা g হতে বর্্ণণিত, তিনি বলেন, নবী 
a বলেছেন, ‘কেউ আমাদের এ শরীআতে নাই এমন কিছুর 
অনপু্রবেশ ঘটালে তা প্রত্্যযাখ্্যযাত’ (ছহীহ বখুারী, হা/২৬৯৭; 
ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমাহ, ৩/৮৮-৮৯)।
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প্রশ্ন (৮): একজন ব্্যক্তি আমাদের ‘জিন আছে কি-না’ তা 
পরীক্ষা করে বলেছেন যে, আমাদের জিন নেই, শুধ ুতদবিরের 
অভাব আছে। তিনি একটি কাগজ দিয়়েছেন যেখানে আল্লাহর 
নাম লেখা এবং সেখানে আমার নাম, আমার স্ত্রীর নাম ও আমার 
এজেন্সির নাম লিখতে বলেছেন। তারপর ফজরে কিছু দু‘আ 
পড়তে বলেছেন। এই ধরনের কাগজে নাম লিখা ও এ নির্্দদেশনা 
মানা কি শরীআতসম্মত?

-আফসার 
মিরপরু, ঢাকা। 

উত্তর: প্রথমত, কো�োনো�ো ব্্যক্তির কাছে গিয়ে গায়েবের বিষয়ে 
জিজ্ঞাসা করা শিরক। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘গায়েবের 
চাবিকাঠি একমাত্র তাাঁরই হাতে। তিনি ছাড়া অন্্য কেউ গায়েব 
জানে না’ (আল-আনআম, ৬/৫৯)। হাফছা g হতে বর্্ণণিত, 
তিনি বলেন, রাসলূলু্লাহ a বলেছেন, ‘যে ব্্যক্তি গণকের কাছে 
যায় এবং তাকে কো�োনো�ো কথা জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের 
ছালাত কবলু হয় না’ (ছহীহ মসুলিম, হা/২২৩০; ছহীহুল জামে, 
হা/৫৯৪০)। দ্বিতীয়ত, তার কথার প্রতি বিশ্বাস করে এমন কিছু 
কাগজের মাঝে লেখা যাবে না। কেননা তা শিরকের অন্তর্্ভভু ক্ত। 
রাসলূ a বলেন, ‘যে ব্্যক্তি কো�োনো�ো গণকের নিকট গমন করে 
তার কথায় বিশ্বাস করল, সে মহুাম্মাদ a-এর উপর যা অবতীর্্ণ 
হয়েছে তা অস্বীকার করল’ (আব ূদাঊদ, হা/৩৯০৪)। এমতাবস্থায় 
শরীআত নির্্দদেশিত পদ্ধতিতে রুকইয়া করতে পারে এবং কুরআন 
ও হাদীছে বর্্ণণিত দু‘আগুলো�ো পাঠ করবে। 

প্রশ্ন (৯): মতৃ্্যযুর  পর শাস্তি বা ভালো�ো কাজের প্রতিদান 
শরীরের উপর হয় নাকি রূহের উপর?

-বাদরুল ইসলাম সাদিক 
সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: আল্লাহর শাস্তি ও নেকীর প্রতিদান রূহ ও শরীর 
উভয়়ের উপরই প্রযো�োজ্্য। আবার রূহ শরীর থেকে আলাদা হয়ে 
একা নেয়ামত ও শাস্তি ভো�োগ করে এবং শরীরের সঙ্গে যকু্ত হয়েও 
ভো�োগ করে (মাজমউূল ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়্্যযাহ, ৪/২৮২)। রূহ 
ও শরীর উভয়ের উপর শাস্তির দলীল হলো�ো ঐ সমস্ত হাদীছ 
যাতে ব্্যক্তির কবরে শাস্তির কথা এসেছে, সেখানে তাদের রূহ 
ও শরীরকে আলাদা করে বলা হয়নি (ছহীহ বখুারী, হা/১৩৩৮)। 
আর এককভাবে রূহের নেয়ামত উপভো�োগ বা শাস্তির আস্বাদনের 
দলীল হলো�ো রাসলূ a বলেন, ‘মমুিন ব্্যক্তির রূহ একটি পাখির 
আকৃতিতে জান্নাতের বকৃ্ষে যকু্ত থাকবে। শেষে উত্থিত হওয়ার 
দিন তার রূহ তার দেহে ফিরে আসবে’ (ইবন ুমাজাহ, হা/৪২৭১)। 

পবিত্রতা

প্রশ্ন (১০): শীতকালে তাহাজ্জুদ পড়ার জন্্য গরম পানি দিয়ে 
ওয ূকরলে আমার জ্বর আসে এবং খবু কষ্ট হয়। এ অবস্থায় কি 
আমি তায়়াম্মুম করে ছালাত আদায় করতে পারব? 

-রুমিউন নাহার 
নতুন হাট, জয়পরুহাট।

উত্তর: হ্যযাঁ, এমন পরিস্থিতিতে তায়়াম্মুম করা বৈধ হবে, 
যদি পানি ব্্যবহার করলে নিশ্চিত ক্ষতি হয় বা রো�োগ বাড়ে এবং 
চিকিৎসা বা অভিজ্ঞতা থেকে তা জানা থাকে। এটি শারঈভাবে 
স্বীকৃত ও সহজীকরণমলূক বিধান। আল্লাহ বলেন, ‘তো�োমরা 
স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসের মখুে ঠেলে দিয়ো�ো না’ (আল-বাকারা, 
২/১৯৫)। 

প্রশ্ন (১১): শীতের রাতে স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর প্রচণ্ড 
ঠান্ডার কারণে গো�োসল না করে ঘমুালে কি পাপ হবে? 

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। 

উত্তর: এমতাবস্থায় ওয ূকরে ঘমুানো�ো সনু্নাত। আয়েশা g 
থেকে বর্্ণণিত, তিনি বলেন, রাসলূ a যখন জুনবুী অবস্থায় 
(স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর) ঘমুানো�োর ইচ্ছা পো�োষণ করতেন, 
তখন তিনি লজ্জাস্থান ধৌ�ৌত করতেন এবং ছালাতের ওযরূ ন্্যযায় 
ওয ূকরতেন (ছহীহ বখুারী, হা/২৮৮)। উল্লেখ্্য, ফজরের ছালাত 
আদায়ের জন্্য অবশ্্যই গো�োসল করতে হবে। 

ছালাত

প্রশ্ন (১২): সফরের সময় গাড়ির ভিতরে ফরয ছালাত আদায়ের 
বিধান কী? আর সনু্নাত পড়তে হবে কি?

-মেহেদী হাসান 
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর: সফরে যো�োহর ও আছর একসাথে এবং মাগরীব ও 
এশা একসাথে পড়া সনু্নাত। যো�োহরের সময়ে বের হলে আছরকে 
এগিয়ে নিয়ে যো�োহরের সাথে পড়ে নিবে আর যো�োহরের আগেই 
বের হলে যো�োহর দেরি করে আছরের সাথে পড়বে। মাগরীব ও 
এশাও অনরুূপ (ছহীহ বখুারী, হা/১১০৭)। ফরয ছালাত সম্ভবপর 
বাহন থেকে নেমেই পড়তে হবে। সম্ভব না হলে বাহনেই পরবে। 
ইবন ু উমার h বলেন, আমি দেখেছি যে, আব্দুল্লাহ ইবন ু
উমার h যাত্রার সময় রাতে তার বাহনের উপর বসে নফল 
ছালাত পড়তেন এবং তা পড়ার সময় তিনি কো�োন দিকে মখু 
করতেন তা বিবেচনা করতেন না। ইবন ুউমার h বলেন, 
রাসলূলু্লাহ a যাত্রার সময় তাাঁর বাহনের উপর নফল তাসবীহ 
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ও বিতর ছালাত পড়তেন, কিন্তু ফরয ছালাত কখনও বাহনের 
উপর পড়তেন না (ছহীহ বখুারী, হা/১০৯৮)। আর  সফরে সনু্নাত 
পড়া লাগবে না; তবে ফজরের সনু্নাত পড়তে হবে (ছহীহ মসুলিম, 
হা/৭২৪)। 

প্রশ্ন (১৩): এক মসজিদের সভাপতি বলেন, মসজিদের 
আশপাশে সবাই সালাফী নয়, তাই দাওয়াতের হিকমাহ হিসেবে 
তিনি সালাফী, দেওবন্দী, জামাআতী সবার মাধ্্যমে খৎুবা 
দেওয়ান। কেউ দাাঁড়িয়ে খৎুবা দেন, কেউ বসে দেন। এক্ষেত্রে কি 
সালাফদের নীতি?

-নমুায়রা বিনতে নো�োবেল 
বাইশগাঁও, মনো�োহরগঞ্জ, কুমিল্লা।

উত্তর: মসজিদের খৎুবা ইলম গ্রহণের একটি বড় মাধ্্যম, যার 
মাধ্্যমে মসুলিমগণ আক্বীদা, আমল, আখলাক  পরিবর্্তন সাধন 
করে। এক্ষেত্রে কার থেকে ইলম নেওয়়া হচ্ছে, তাকে অবশ্্যই 
দেখে নেওয়়া উচিত, যা সালাফদের নীতি। হাদীছে এসেছে, 
‘নিশ্চয়ই এই জ্ঞান হলো�ো দ্বীন; সতুরাং তো�োমরা দেখো�ো কার 
কাছ থেকে তো�োমরা তো�োমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ’ (ছহীহ মসুলিমের 
মকুাদ্দামা, ১ম খণ্ড, প.ৃ ১৬)। সতুরাং ভ্রান্ত আক্বীদাপন্থীদের মাধ্্যমে 
খৎুবা দেওয়ানো�ো যাবে না এবং খৎুবা দাাঁড়িয়েই দিতে হবে। এটাই 
সালাফদের নীতি। 

প্রশ্ন (১৪):  আমাদের দেশে খৎুবার বইগুলো�োতে ছানী খৎুবা 
নামে একটা খৎুবা আছে, যা প্রতি সপ্তাহে মসজিদগুলো�োতে পাঠ 
করা হয়। এভাবে খৎুবার বিধান কী?

-আম্মার হো�োসেন
খলুনা।

উত্তর: ছানী খৎুবা অর্্থ দ্বিতীয় খৎুবা। জুমআর ছালাতের পরূ্্ববে 
দুইটি খৎুবা রয়েছে (ছহীহ মসুলিম, হা/৮৬১)। রাসলূ a-এর 
খৎুবায় আল্লাহর প্রশংসা, ঈমান, তাওহীদ, রিসালাত, তাক্বওয়ার 
গুরুত্ব, বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপরূ্্ণ উপদেশ, সকলের জন্্য দু‘আ 
ইত্্যযাদি বিষয় থাকত। এগুলো�ো নির্্দদিষ্ট যিকর-আযকার ছিল না। 
সতুরাং প্রতি জুমআয় প্রথম বা দ্বিতীয় খৎুবায় একই আরবী 
বাক্্যসমহূ পাঠ করা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন (১৫): ছালাতের সময় কিছু মছুল্লী জো�োরে সরূা বা 
অন্্যযান্্য দু‘আ পাঠ করেন, যার ফলে পাশে থাকা মছুল্লীর সরূা 
বা অন্্যযান্্য দু‘আ পাঠ অথবা মনো�োযো�োগে ব্্যযাঘাত সষৃ্টি হয়। এ 
ব্্যযাপারে শরীআত কী বলে?

-রাশেদুল ইসলাম 
গুলশান, ঢাকা

উত্তর: মসজিদে ছালাতের সময় মছুল্লীর জন্্য সনু্নাত হলো�ো 
নিজের সরূা পাঠ, অন্্যযান্্য যিকির ও দু‘আ নরম স্বরে গো�োপনে 
(ইখফা) করা, কারণ জো�োরে পড়ার বৈধ কো�োনো�ো প্রমাণ নেই। 

এছাড়া জো�োরে পড়লে পাশের মছুল্লীদের মনো�োযো�োগে ব্্যযাঘাত সষৃ্টি 
হয় (শায়খ বিন বায p-এর মাজমউূ ফাতাওয়া ও প্রবন্ধ থেকে, খণ্ড 
১১, প.ৃ ২৩৭)।

প্রশ্ন (১৬): নফল বা তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করার সময় 
জায়গা স্বল্পতার কারণে স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি দাাঁড়়াতে পারবে কি?

-রিফাত মো�োল্লা
বাগমারা, রাজশাহী। 

উত্তর: জামাআতে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো�ো নারী 
দাাঁড়াবে পরুুষের পেছনে (ছহীহ বখুারী, হা/৩৮০)। কিন্তু একাকী 
ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি দাাঁড়ালে কো�োনো�ো 
সমস্্যযা নেই (আল-মগুনী, ২/১৫৮)।

প্রশ্ন (১৭): ছালাত আদায়ের সময় শীতের কারণে মখুে মাফলার 
দিয়ে বা চাদর দিয়ে ঢেকে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি? 
আর চাদরের নিচে হাত বাঁধতে হবে নাকি চাদরের উপরে?

-হেলাল 
ঢাকা। 

উত্তর: সাধারণ অবস্থায় মখু ঢেকে ছালাত আদায় করা নিষেধ। 
আব ূ হুরায়রা c থেকে বর্্ণণিত, তিনি বলেন, রাসলূ a 
ছালাতে মখু ঢাকতে নিষেধ করেছেন (আব ূ দাঊদ, হা/৬৪৩)। 
ছালাতে দাাঁড়ানো�ো অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখার 
কথা হাদীছে এসেছে (ছহীহ বখুারী, হা/৭৪০)। এক্ষেত্রে মছুল্লীর 
স্বাধীনতা আছে, চাইলে চাদরের উপরে হাত বাঁধবে অথবা নিচে 
বাঁধবে।

প্রশ্ন (১৮): আমার আছরের ছালাত কাযা হয়়েছে, আমি 
মসজিদে ঢুকে দেখি মাগরিবের জামাআত শুরু হয়়ে গেছে। এখন 
আমি কি আছরের ছালাতের নিয়্্যত করতে পারব? দলীলসহ 
জানাবেন। 

-রবিউল ইসলাম 
বগুড়া।

উত্তর: মসজিদে প্রবেশ করার পর যদি দেখা যায় যে, 
মাগরিবের জামাআত শুরু হয়েছে, তাহলে মাগরিবের ছালাতের 
নিয়্্যতে জামাআতে শরীক হবে। আর আছর পরে কাযা আদায় 
করবে। আব ূহুরায়রা c থেকে বর্্ণণিত, রাসলূ a বলেন, 
‘যখন (ফরয) ছালাতের ইকামত হয়ে যায়, তখন ফরয ছালাত 
ব্্যতীত অন্্য কো�োনো�ো ছালাত নেই’ (ছহীহ মসুলিম, হা/৭১০)।

প্রশ্ন (১৯): গ্রাম অঞ্চলের মহিলারা শরীরে তাবীয, গাছের 
শেকড় ইত্্যযাদি বেধঁে রাখে। প্রশ্ন হলো�ো এসব নিয়ে ছালাত আদায় 
করলে ছালাত কবলু হবে কি?

মিজানরু রহমান ভূইয়াাঁ- 
ময়মনসিংহ সেনানিবাস।
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উত্তর: বর্্তমানে তাবীয নামে যে সকল বস্তু গলায় ঝুলিয়ে বা 
হাতে বেধঁে রাখা হয়, এগুলো�ো শিরকের অন্তর্্ভভু ক্ত (আব ূ দাঊদ, 
হা/৩৮৮৩)। গাছের শেকড় বেধঁে রাখায় কো�োনো�ো চিকিৎসা নেই। 
সতুরাং চিকিৎসার নিয়্্যতে গাছের শেকড় বাঁধলেও সেটা শিরকের 
অন্তর্্ভভু ক্ত হবে (কিতাবতু তাওহীদ, মহুাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব, 
প.ৃ ৩১)। শিরক করলে আমলসমহূ বাতিল হয়ে যায়। আল্লাহ 
তাআলা বলেন, যদি আপনি শিরক করেন, তবে আপনার সমস্ত 
আমল তো�ো নিস্ফল হবে এবং অবশ্্যই আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের 
অন্তর্্ভভু ক্ত’ (আয-যমুার, ৩৯/৬৫)। করণীয় হলো�ো, দ্রুত তওবা করে 
এসব শিরকী কর্্মকাণ্ড থেকে ফিরে আসতে হবে, তাহলে ছালাত 
কবলু হবে, ইন-শা-আল্লাহ! 

প্রশ্ন (২০): কুরআন মাজীদ পড়়ার সময় আমরা যেখানে 
সিজদা পাই, সেখানে কীভাবে সিজদা দিতে হবে? দাাঁড়়িয়়ে নাকি 
বসে সিজদা দিতে হবে? এবং কয়টি সিজদা দিতে  হবে? এর জন্্য 
কো�োনো�ো দু‘আ আছে কি?

-ইদ্রিস বাব ু
বড়়াইগ্রাম, নাটো�োর।

উত্তর: সিজদার আয়াত পাঠ করলে বা শুনলে সিজদা দেওয়া 
সনু্নাত। ইবন ুউমার h হতে বর্্ণণিত, তিনি বলেন, নবী a 
সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং আমরা তাাঁর নিকট 
থাকতাম, তখন তিনি সিজদা করতেন এবং আমরাও তাাঁর সঙ্গে 
সিজদা করতাম। এতে এত ভিড় হতো�ো যে, আমাদের মধ্্যযে কেউ 
কেউ সিজদা করার জন্্য কপাল রাখার জায়গা পেত না (ছহীহ 
বখুারী, হা/১০৭৬)। এই সিজদার নিয়ম হলো�ো, যে অবস্থায় আছে 
সেই অবস্থায় প্রথমে তাকবীর দিয়ে সিজদায় যাবে। অতঃপর 
সিজদার দু‘আ পড়বে এবং পনুরায় তাকবীর দিয়ে মাথা উঠাবে। 
একটি সিজদা দিতে হবে, এর আগে বা পরে আলাদা কো�োনো�ো 
বিধান নেই। এর জন্্য ওযওূ শর্্ত নয়। আর সিজদায় গিয়ে 
নিম্্ননোক্ত দু‘আটি পড়বে। আয়েশা g সতূ্রে বর্্ণণিত, তিনি 
বলেন, রাসলূলু্লাহ a রাতে কুরআন তিলাওয়াতের সিজদা 
করতেন এবং সিজদাতে বারবার বলতেন, سَجَدَ ‌وَجْهي ‌للذي‌ 
 উচ্চারণ: সাজাদা ওয়াজহিয়া خَلَقَه وشَقَّ سََمعَه وبَصَرَه بحوله وقـوَُّته
লিল্লাযী খালাক্বাহু ওয়া শাক্কা সাম্আহু ওয়া বাছারহু, বি-
হাওলিহী ওয়া কুওয়াতিহী। অর্্থ: ‘আমার চেহারা সিজদা করছে 
সেই মহান সত্তার জন্্য, যিনি তাকে সষৃ্টি করেছেন এবং স্বীয় 
ক্ষমতা ও শক্তি বলে এতে কর্্ণ ও চক্ষু  সন্নিবেশ করেছেন’ (আব ূ
দাঊদ, হা/১৪১৪)।

যাকাত

প্রশ্ন (২১): পেয়ঁাজ, রসনু, ভুট্টা ও ধান (সেচ দিয়ে উৎপাদিত) 
এর ওশরের বিধান কী?

-মো�ো. রুবেল মণ্ডল
বাকিগঞ্জ, ফরিদপরু। 

উত্তর: যেসব ফসল জমিতে উৎপন্ন হয়ে মানষুের সাধারণ খাদ্্য 
হিসাবে বিবেচিত হয় এবং তা ওযন ও গুদামজাত করা যায়, সে 
সকল ফসলেই কেবল ওশর ফরয। যেমন- ধান, ভুট্টা। আর শাক-
সবজি বা কাাঁচা মালের কো�োনো�ো ওশর নেই। রাসলূ a বলেন, 
‘শাক-সবজিতে কো�োনো�ো যাকাত (ওশর) নেই’ (মসুনাদে বাযযার, 
হা/৯৪০; মছুান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/৭১৮৫)। রাসলূ a 
বলেন, ‘বষৃ্টি ও ঝর্্ণণার পানিতে উৎপন্ন ফসল বা নালার পানিতে 
উৎপন্ন ফসলের ওশর (১০ ভাগের এক ভাগ) এবং সেচ পানিতে 
হলে অর্্ধ-ওশর (২০ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব’ (ছহীহ 
বখুারী, হা/১৪৮৩)। সতুরাং সেচ দিয়ে উৎপাদিত ধান আর ভুট্টায় 
২০ মণে ১ মণ ওশর দিতে হবে। আর পেয়ঁাজ, রসনুে কো�োনো�ো 
ওশর নেই। 

প্রশ্ন (২২): কারো�ো যদি ঋণ থাকে এবং সে আল্লাহর রাস্তায় 
দান-ছাদাকা করে, তাহলে তার দান কবলু হবে কি? 

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: দান একটি গুরুত্বপরূ্্ণ ইবাদত, যা ধনী-গরীব সবাই 
করতে পারে। ঋণ পরিশো�োধে সক্ষম এমন ঋণগ্রস্ত ব্্যক্তির দান 
কবলু হবে না, এমন কো�োনো�ো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং রাসলূ 
a সচ্ছল-অসচ্ছল উভয় অবস্থায় সাধারণ দান করার নির্্দদেশ 
দিয়েছেন। আব ূহুরায়রা c থেকে বর্্ণণিত, তিনি বলেন, এক 
ব্্যক্তি a-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসলূ! 
উত্তম ছাদাকা কী? তিনি বললেন, ‘অর্্থথের প্রতি লো�োভ থাকাকালে 
সসু্থ অবস্থায় তোমার দান করা, যখন তুমি দারিদ্র্যের ভয় কর 
এবং ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখ’ (ছহীহ বখুারী, হা/১৩৫৩; ছহীহ 
মসুলিম, হা/১০৩২)। অন্্য হাদীছে বর্্ণণিত হয়েছে, রাসলূ a-কে 
বলা হলো�ো, হে আল্লাহর রাসলূ! কো�োন দান সর্বোত্তম? রাসলূ a 
বললেন, ‘গরীবের কষ্টের দান’ (আব ূদাঊদ, হা/১৬৭৭; মিশকাত, 
হা/১৯৩৮)। তবে ঋণ পরিশো�োধের বিষয়টি দানের চেয়ে অতীব 
গুরুত্বপরূ্্ণ। তাই যদি কারো�ো উপর ঋণের বো�োঝা থাকে এবং তার 
নিকট ঋণ পরিশো�োধযো�োগ্্য অর্্থথের বেশি অর্্থ না থাকে বা ঋণ 
পরিশো�োধের নির্্ধধারিত সময় ঘনিয়ে আসে, তাহলে এমন ব্্যক্তি 
টাল-বাহানা না করে আগে ঋণ পরিশো�োধ করবে। কেননা এমন 
ব্্যক্তিকে দান না করে ঋণ পরিশো�োধের নির্্দদেশ দেওয়া হয়েছে। 
আব ূ হুরায়রা c থেকে বর্্ণণিত, রাসলূ a বলেছেন, 
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‘স্বচ্ছলতা ব্্যতীত ছাদাক্বা নেই’ (ছহীহ বখুারী, অধ্্যযায় ৯; মসুনাদে 
আহমাদ, হা/৭১৫৫)। ইমাম বখুারী p পরূ্বোক্ত হাদীছ দ্বারা 
অধ্্যযায় রচনা করে বলেন, যে ব্্যক্তি ছাদাকা করতে চায়, অথচ 
সে নিজেই দরিদ্র বা তার পরিবার-পরিজন অভাবগ্রস্ত অথবা সে 
ঋণগ্রস্ত, এ অবস্থায় তার জন্্য ছাদাকা করা, গো�োলাম আযাদ করা 
ও দান করার চেয়ে ঋণ পরিশো�োধ করা অধিক কর্্তব্্য (ছহীহ বখুারী, 
অধ্্যযায় ১৭)।

হজ্জ

প্রশ্ন (২৩): আমার মা (বয়স ৭৫), স্ত্রী, বো�োন ও দুই মেয়ে (বয়স 
১৮ ও ১৪+) ২০২৪ সালের জুন মাসে হজ্জ করেছেন। সে বছর 
প্রচণ্ড গরম থাকায় আমার মা ও দুই মেয়ে ১ম ও ৩য় দিনের 
জামারায় পাথর নিক্ষেপ করতে পারেননি। তাদের পক্ষ থেকে 
আমি ও আমার স্ত্রী পাথর নিক্ষেপ করেছি। এটা কি শরীআতের 
দৃষ্টিতে গ্রহণযো�োগ্্য হয়েছে, নাকি আমাদের ‘দম’ দিতে হবে?

 -মীর মবুাশশির
ধানমণ্ডি, ঢাকা। 

উত্তর: শরীআতে ওযরের কারণে অন্্যযের পক্ষ থেকে জামরায় 
কঙ্কর নিক্ষেপ করা বৈধ। প্রশ্নে উল্লেখিত পদ্ধতিটি শরীআতের 
দৃষ্টিতে গ্রহণযো�োগ্্য। এক্ষেত্রে ‘দম’ দিতে হবে না। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, ‘তিনি দ্বীনের ব্্যযাপারে তো�োমাদের উপর কো�োনো�ো সংকীর্্ণতা 
রাখেননি’ (আল-হাজ্জ, ২২/৭৮; ছহীহ বখুারী, হা/৬৯; আব ূদাঊদ, 
হা/১৯৭৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়়েমা, খণ্ড ১১, প.ৃ ২৮৬; মাজমউূ 
ফাতাওয়া বিন বায, ১৬/৮৬)।

জায়েয-নাজায়েয

প্রশ্ন (২৪): আমি একজন সিএনজি চালক। দিনের বেলায় 
যে জায়গার ভাড়়া ২০ টাকা রাতের বেলায় সে একই জায়গায় 
অনেক চালক ৪০ টাকা নিয়়ে থাকে। এই রকম রাতে ভাড়়া 
বাড়়ানো�ো কি জায়়েয?

-সজীব বিন কামাল 
বাইশগাঁও, মনো�োহরগঞ্জ, কুমিল্লা।

উত্তর: পরিবেশ-পরিস্থিতিতে রাতে ভাড়়া বাড়়ানো�ো যায়, যদি 
উভয় পক্ষ পরস্পর সন্তুষ্ট হয়ে এতে রাজি হয়। তবে এমন পরিমাণ 
বাড়়ানো�ো উচিত নয়, যাতে যাত্রীর উপর যলুম হয়। জাবির ইবন ু
আব্দুল্লাহ c থেকে বর্্ণণিত, রাসলূলু্লাহ a বলেছেন, ‘আল্লাহ 
সেই ব্্যক্তির উপর রহম করুন, যে বিক্রি করার সময়ে সৌ�ৌহার্্দ্্যপরূ্্ণ 
থাকে, কেনার সময়ে সৌ�ৌহার্্দ্্যপরূ্্ণ থাকে আর পাওনা আদায়ের 
ক্ষেত্রেও সহনশীল ও সহজ হয়’ (ছহীহ বখুারী, হা/২০৭৬)।

প্রশ্ন (২৫): মসজিদের মাইকে মতৃ্্যযু  সংবাদ বা জরুরী কো�োনো�ো 
সংবাদ প্রচার করা যাবে কি?

-হাসান  
কুষ্টিয়া।

উত্তর: চিৎকার করে মতৃ্্যযু  সংবাদ প্রচার করা জাহেলী নীতি, 
যা রাসলূ a বিদায় হজ্জে নিষিদ্ধ ঘো�োষণা করেছেন (ছহীহ 
মসুলিম, হা/১২১৮)। এ কারণে মসজিদের মাইকে মতৃ্্যযু  সংবাদ 
প্রচার করা জায়েয নয় (তিরমিযী, হা/৯৮৬)। জানাযার ছালাতে 
অংশগ্রহণের উদ্দেশ্্যযে লো�োকদেরকে কারো�ো মতৃ্্যযু  সম্পর্্ককে মৌ�ৌখিক 
বা লিখিতভাবে অবহিত করা যাবে (ছহীহ বখুারী, হা/১২৪৫)। 
জরুরী সংবাদ প্রচারের জন্্য একাধিক মাধ্্যম বিদ্্যমান রয়েছে। 
সতুরাং এক্ষেত্রে মসজিদের মাইক ব্্যবহার করা থেকে বিরত থাকা 
উচিত (ছহীহ মসুলিম, হা/৫৬৮)।

প্রশ্ন (২৬): আমাদের দিকে খেজুর গাছ ও তাল গাছের রস 
পাওয়া যায়। এগুলো�ো খাওয়া যাবে কি? 

-শো�োআইব
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর: মাদকতা না আসা পর্্যন্ত উক্ত গাছের রস পান করা 
জায়েয। মাদকতা এসে গেলে হারাম (ছহীহ মসুলিম, হা/২০০১)।

প্রশ্ন (২৭): শিশুরা বর্্তমানে প্রচর কার্্টটু ন দেখে। এসব কার্্টটু ন 
দেখা কি জায়েয? এক্ষেত্রে বাবা-মায়ের করণীয় কী?

-হেলাল মিঞা
ঢাকা। 

উত্তর: বাচ্চাকে কার্্টটু ন দেখানো�ো জায়েয নয়। কার্্টটু নে বিভিন্ন 
প্রাণীর ছবি বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়। যেখানে প্রাণীর ছবি 
সাধারণভাবে উপস্থাপন করা অতীব প্রয়ো�োজন ছাড়া জায়েয নয়; 
সেখানে এগুলো�ো বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা আরও জঘন্্যভাবে 
নাজায়েয হবে (ছহীহ বখুারী, হা/৫৯৫১)। পিতামাতার করণীয় 
হলো�ো বাচ্চাকে মো�োবাইল বা টিভি থেকে দরূে রাখা, প্রাণীর মরূ্্ততি 
বা ছবিবিহীন খেলনা খেলতে দেওয়া এবং বাড়ির বাইরে মাঠে 
সাধারণ খেলাধলুার ব্্যবস্থা করা। পাশাপাশি নিজেরাও অতীব 
প্রয়ো�োজন ছাড়া বাচ্চার সামনে মো�োবাইল ব্্যবহার না করা। 

প্রশ্ন (২৮): আমি একজন ছাত্র এবং আমি রাশিয়াতে থাকি। 
এখানে একটি ডেলিভারি কো�োম্পানিতে ফুড ডেলিভারি করতে 
চাই। কিন্তু সমস্্যযা হলো�ো আমি যে মরুগি বা মাংস ডেলিভারি দিব 
তা তারা হালালভাবে যবেহ করে না। এই পরিস্থিতিতে আমার 
জন্্য এমন খাবার ডেলিভারি করা বা খাওয়া কি শরীআত অনযুায়ী 
বৈধ হবে?

-মেহেদী
রাশিয়া।
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উত্তর: হারাম কো�োনো�ো পণ্্য, যেমন- মদ, শকূর ইত্্যযাদি 
ডেলিভারি দেওয়া যাবে না এবং এর উপার্্জনও হালাল হবে না। 
কেননা এতে হারাম কাজে সহায়তা করা হবে, যা আল্লাহ নিষেধ 
করেছেন। আল্লাহ বলেন, ‘সৎকর্্ম ও তাক্বওয়ায় তো�োমরা পরস্পর 
পরস্পরকে সাহায্্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্্যযের 
সাহায্্য করবে না’ (আল-মায়েদা, ৫/২)। তবে পণ্্য হালাল হলে 
ডেলিভারির কাজ করা যাবে।  

প্রশ্ন (২৯): আমরা যারা ফ্রিল্্যযান্্সিিং করি, বিশেষ করে 
ফেসবকু ও গুগল অ্্যযাডস নিয়়ে। অনেক ক্লায়েন্টের কাজ করার 
সময় দেখা যায়, তাদের ওয়়েবসাইটে এমন কিছু ছবি দেওয়়া 
থাকে (যেমন- নারীদের শর্্ট টি-শার্্ট অ্্যযান্ড শর্্ট প্্যযান্ট পড়া, ওদের 
কালচারে যেসব ড্রেস পরে বা দেখা যায়) এমন অনেক নারী 
ক্লায়েন্টও হয়। এই ধরনের কনটেন্ট দিয়ে বিজ্ঞাপন চালানো�ো বা 
এসব ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করার শারঈ হুকুম কী?

-সো�োহান শেখ 
বগুড়া।

উত্তর: নারীর ছবি ব্্যবহার করা বা নারীদের দিয়ে বিজ্ঞাপন 
করা ইসলামে জায়েয নয়। কেননা নারীর সৌ�ৌন্দর্্য, অঙ্গ-প্রত্্যঙ্গ বা 
আকর্্ষণীয় ভঙ্গিতে নিজেকে প্রকাশ করা হারাম। আর নারীদের 
শর্্ট টি-শার্্ট এবং শর্্ট প্্যযান্ট পড়া অশ্লীলতার অন্তর্্ভভু ক্ত, যদিও 
এটা তাদের কালচার। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নিশ্চয় যারা এটা 
পছন্দ করে যে, মমুিনদের মধ্্যযে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের 
জন্্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি’ (আন-
নরূ, ২৪/১৯)। আর ফেতনার সম্ভাবনা না থাকলে এবং শালীন 
পো�োশাক পড়া থাকলে, মহিলা মালিকের কো�োনো�ো বৈধ কাজ অর্্থথের 
বিনিময়ে করা যায়। 

প্রশ্ন (৩০): অমসুলিমদের পজূা বা ধর্মীয় অনষু্ঠানে কো�োনো�ো 
মসুলিম জনপ্রতিনিধি (মেম্বার, চেয়ারম্্যযান, এমপি) কি অংশগ্রহণ 
বা উদ্্ববোধন করতে পারে?

-আ. হাসীব
ঢাকা। 

উত্তর: অমসুলিমদের কো�োনো�ো ধর্মীয় অনষু্ঠানে যাওয়া এবং 
তাতে অংশগ্রহণ করা মসুলিমদের জন্্য নিষিদ্ধ। কেননা এ 
ধরনের কাজে অংশ নেওয়ার মাধ্্যমে অমসুলিমদের শিরকী 
কর্্মকাণ্ড ও বাতিল ধর্্মবিশ্বাসকে সমর্্থনের ইঙ্গিত প্রকাশ পায়। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তো�োমরা পাপ ও সীমালংঘনের কাজে 
পরস্পরে সহযো�োগিতা করো�ো না’ (আল-মায়েদা, ৫/২)। রাসলূ 
a বলেন, ‘শীঘ্রই আমার উম্মতের কিছু দল মরূ্্ততিপজূা করবে 
এবং মশুরিকদের সাথে মিশে যাবে’ (ইবন ু মাজাহ, হা/৩৯৫২)। 
ইবন ুআব্বাস h হতে বর্্ণণিত, নবী a যখন কা‘বা ঘরের 
ছবিগুলো�ো দেখতে পেলেন, তখন যে পর্্যন্ত তাাঁর নির্্দদেশে তা মিটিয়ে 

ফেলা না হলো�ো, সে পর্্যন্ত তিনি তাতে প্রবেশ করলেন না (ছহীহ 
বখুারী, হা/৩৩৫২)। যদি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল ব্্যক্তি হিসেবে কো�োনো�ো 
বাধ্্যবাধকতা থাকে, তাহলে যিম্মীদের (অমসুলিম নাগরিকদের) 
ধর্মীয় অধিকারের সরুক্ষার উদ্দেশ্্যযে সেখানে উপস্থিত হওয়া যেতে 
পারে। তবে তাদের পক্ষে কো�োনো�ো বক্তব্্য দেওয়া যাবে না। 

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৩১): ইতালিতে রেস্টুরেন্টে কাজ করার সময় মদের গ্লাস 
ও শকূরের খাবারের প্লেট ধৌ�ৌত করতে হয়। এ ধরনের কর্্মস্থলে 
কাজ করা কি হারাম, নাকি শুধু গুনাহ হবে?

-মাহফুজ সরদার 
ইতালি।

উত্তর: যেখানে মদের গ্লাস ও শকূরের খাবারের প্লেট ধৌ�ৌত 
করতে হয় এধরনের রেস্টুরেন্টে কাজ করা যাবে না। কেননা 
তাতে অন্্যযায় কাজে সহযো�োগিতা করা হয়। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, ‘নেক কাজ ও তাক্বওয়ায় তো�োমরা পরস্পর সাহায্্য করবে 
এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্্যযের সাহায্্য করবে না। আর 
আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো�ো। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে 
কঠো�োর (আল-মায়়েদা, ৫/২)। সতুরাং এমন চাকরি ছেড়ে দিয়ে 
কো�োনো�ো হালাল উপাজর্্ননের মাধ্্যমে যকু্ত হতে হবে।

প্রশ্ন (৩২): আমি একটি ব্্যযাাংকের অনমুো�োদিত এজেন্ট 
আউটলেট পরিচালনা করি। ব্্যযাাংকের নির্্দদেশনা অনযুায়ী গ্রাহকের 
টাকা জমা, উত্্ততোলন ও প্রেরণ সেবা প্রদান করি। এই সেবার 
বিনিময়ে ব্্যযাাংক আমাকে নির্্দদিষ্ট কমিশন দেয়। জানতে চাই, এই 
কমিশন শরীআহ অনযুায়ী হালাল হবে কি-না?

-রানা আহমেদ
 টাংগাইল।

উত্তর: সদূী ব্্যযাাংকের যেকো�োনো�ো ধরনের ইনকাম হারাম ও 
নিকৃষ্ট পাপ। জাবির c থেকে বর্্ণণিত, আল্লাহর রাসলূ a 
সদূখো�োর, সদূদাতা, সদূের লেখক ও তার উপর সাক্ষীদ্বয়কে 
অভিশাপ করেছেন আর বলেছেন, ‘ওরা সকলেই সমান’ (ছহীহ 
মসুলিম, হা/১৫৯৮; তিরমিযী, হা/১২০৬)। আব ূ হুরায়রা c 
বলেন, রাসলূ a বলেছেন, ‘সদূের পাপের ৭০টি স্তর রয়়েছে। 
তার মধ্্যযে সবচেয়়ে সাধারণ হচ্ছে মাতাকে বিবাহ করা’ (ইবন ু
মাজাহ, হা/২২৭৪; মিশকাত, হা/২৮২৬, হাদীছ ছহীহ)।

প্রশ্ন (৩৩): ২০ হাজার টাকা ঋণ করে তা দিয়ে আমি 
একটি মো�োবাইল কিনেছি। ধার করা টাকা হালাল ছিল। কিন্তু ধার 
পরিশো�োধের সময় যদি হারাম উপার্্জজিত টাকা দিয়ে দিই, তাহলে 
মো�োবাইলটি হালাল হবে কি? না হলে করণীয় কী?

-আব্দুল্লাহ 
রাজশাহী।
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উত্তর: ঋণ নিয়ে মো�োবাইল কেনা জায়েয নয়। কেননা ঋণ  
শুধ ুপরিবারের রুটি-রূযীর ব্্যবস্থা করার জন্্য নেওয়া যায়। রাসলূ 
a সর্্বদায় ‍ঋণ থেকে পরিত্রাণ চাইতেন। আয়েশা g হতে 
বর্্ণণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসলূ a ছালাতে এই বলে 
দু‘আ করতেন, ‘হে আল্লাহ! আমি তো�োমার কাছে গুনাহ এবং ঋণ 
হতে পানাহ চাচ্ছি’। একজন প্রশ্নকারী বলল, হে আল্লাহর রাসলূ! 
আপনি ঋণ হতে এত বেশি বেশি পানাহ চান কেন? তিনি জবাব 
দিলেন, ‘মানষু ঋণগ্রস্ত হলে যখন কথা বলে, তখন মিথ্্যযা বলে 
এবং ওয়াদা করলে তা খেলাফ করে’ (ছহীহ বখুারী, হা/২৩৯৭)। 
ঋণ পরিশো�োধ ব্্যতীত রাসলূ a জানাযা পড়েননি। অতএব, 
এর কো�োনো�ো দিকই জায়েয নয়। লো�োন যদি নিয়েই ফেলে সেক্ষেত্রে 
হালাল টাকা দিয়েই সেটি পরিশো�োধ করতে হবে। 

পারিবারিক জীবন

প্রশ্ন (৩৪): বিবাহের ওয়ালীমার সনু্নাতী পদ্ধতি কী? কবে 
আয়ো�োজন করতে হবে এবং কাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে?

-মাহাববুা
নাটো�োর। 

উত্তর: বরের পক্ষ থেকে যে খাবারের ব্্যবস্থা করা হয় তাই 
ওয়ালীমা। ওয়ালীমার জন্্য সম্ভবপর ধনী-গরীব সকলকে দাওয়াত 
দিতে হবে। শুধ ুধনীদের নির্্দদিষ্ট করে দাওয়াত দেওয়া হলে তা 
হবে নিকৃষ্ট খাদ্্য। রাসলূলু্লাহ a বলেছেন, ‘সবচেয়়ে নিকৃষ্ট 
খাদ্্য হলো�ো এমন ওয়ালীমার খাদ্্য, যাতে ধনীদের ডাকা হয় 
আর গরীবদের ছেড়ে দেওয়়া হয় (ছহীহ বখুারী, হা/৫১৭৭; ছহীহ 
মসুলিম, হা/১৪৩২)। বাসররাত সম্পন্ন হওয়ার পর ওয়ালীমার 
ব্্যবস্থা করতে হবে। তবে একদিন পরেও করা যায়। ইমাম বখুারী 
p অধ্্যযায় রচনা করেছেন, ওয়ালীমার দাওয়াত গ্রহণ করা 
কর্্তব্্য, যদি কেউ একাধারে সাত দিন অথবা অনরুূপ অধিক দিন 
ওয়ালীমার ব্্যবস্থা করে। কেননা নবী a ওয়ালীমার সময় এক 
বা দুই দিন ধার্্য করেননি (ছহীহ বখুারী, ৭/২৪)। আনাস c 
বলেন, নবী a ছাফিয়্্যযাহ g-কে বিবাহ করলেন এবং তার 
মকু্তিপণ হিসেবে তার মো�োহর নির্্ধধারণ করলেন এবং তিন দিন 
যাবৎ ওয়ালীমা খাওয়ালেন (মসুনাদে আবী ইয়া‘লা, হা/৩৮৩৪)। 
এছাড়া লো�োক দেখানো�োর জন্্য, খ্্যযাতির আকাঙ্ক্ষা বা পরস্পরকে 
বড়াই প্রদর্্শন করার উদ্দেশ্্যযে ওয়ালীমার আয়ো�োজন যেন না করা 
হয়। অমসুলিমদের ভো�োজন-আয়ো�োজনের ধরন অনকুরণ করা, 
অপচয় করা ও যেকো�োনো�ো হারাম কাজ থেকে সতর্্ক থাকতে হবে 
(আব ূদাঊদ, হা/৪০৩১)।

প্রশ্ন (৩৫): আমার বিয়়েতে খিরকাচি, আট মংলা, মালা বদল 
ও থবুড়়ার মতো�ো রীতি পালন করা হয়়েছে। আমি ব্্যক্তিগতভাবে 
এসব করিনি, এসব পছন্দও করি না। আর মনুাজাত করা হয়েছে, 
কিন্তু আমি হাত তুলিনি। ইসলামের দৃষ্টিতে এসব রীতিনীতি বা 
আমার আচরণ কি আমার বিয়়ের ছহীহ হওয়়ায় কো�োনো�ো প্রভাব 
ফেলে? এতে কি আমার পাপ হবে? কুরআন-হাদীছের দলীলসহ 
জানতে চাই।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
চাাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: বিয়়েতে খিরকাচি, আট মংলা, মালা বদল, থবুড়়া 
ইত্্যযাদি  ইসলামে এসব রীতি নেই। এগুলো�ো হিন্দুদের মাঝে 
প্রচলিত কুসংস্কার। আর যারা কাফের অথবা তাদের ভুল 
ঐতিহ্্যযের অনকুরণ করবে, তারা তাদের দলের বলে গণ্্য হবে 
(আব ূদাঊদ, হা/৪০৩১)। বিয়়েতে এ সকল রীতিনীতির কো�োনো�ো 
কারণবশত প্রতিফলন হলেও বিবাহ বিশুদ্ধ হবে। কারণ বিবাহ 
বিশুদ্ধ হওয়ার জন্্য শর্্ত হলো�ো— (১) ইজাব-কবলু (২) ওয়়ালী 
(মেয়়ের অভিভাবক) এবং (৩) দুজন ন্্যযায়পরায়ণ সাক্ষী। যদি 
বর উল্লেখিত পদ্ধতিগুলো�ো নিজে না করে, পছন্দও না করে, 
বাধ্্য হয়়ে বা পরিস্থিতির কারণে এগুলো�ো হয়েছে, তাহলে তিনি 
গুনাহগার নন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আল্লাহ কারও উপর 
তার সাধ্্যযাতীত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না’ (আল-বাকারা, ২/২৮৬)। 
আল্লাহ তাআলা অন্্যত্র বলেন, ‘ভুলবশত হলেও তো�োমাদের উপর 
কো�োনো�ো গুনাহ নেই, গুনাহ শুধ ুযা তো�োমরা ইচ্ছাকৃত কর’ (আল-
আহযাব, ৩৩/৫)।

প্রশ্ন (৩৬): বিয়ের সময় আমাকে তাফউইযে তালাকের 
অধিকার দেওয়া হয়েছিল (যদি ভরণপো�োষণ না দেওয়া হয় বা 
দাম্পত্্য জীবন সখুি না হয়)। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়ার পর এক 
ভিডিওতে দেখি মেয়ের পক্ষ থেকে তালাক গ্রহণ করা হচ্ছে। 
এরপর বারবার আমার মনেও অজান্তে উচ্চারণ হয়, ‘আমি 
তো�োমার থেকে তালাক গ্রহণ করিলাম’। যেখানে আমার 
সত্্যযিকারের ইচ্ছা ছিল না। যদি শর্্ত পরূণও হয়ে থাকে, কিন্তু 
আমি ইচ্ছাকৃতভাবে নয়, শুধ ু ওয়াসওয়াসার কারণে এই 
কথা বলেছি, তখন আমার তালাক কি কার্্যকর হয়েছে? আর 
তাফউইযে তালাকের বিধান কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। 

উত্তর: স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দেওয়ার কো�োনো�ো বিধান 
ইসলামে নেই। এ শর্্ততের ভিত্তিতে বিবাহ সম্পূর্্ণ হলে বিবাহ 
বিশুদ্ধ হবে না। বরং ইসলামে খো�োলা তালাকের বিধান রয়েছে 
(ছহীহ বখুারী, হা/৫২৭৩)। 
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প্রশ্ন (৩৭): স্বামী কো�োনো�ো বই বা কাগজ থেকে পড়ে স্ত্রীর 
সামনে ‘তো�োমাকে তালাক দিলাম’ বলে উচ্চারণ করেন, কিন্তু তাাঁর 
উদ্দেশ্্য কেবল লেখাটি পড়া বা অনকুরণ করা, বাস্তবে তালাক 
দেওয়ার নিয়্্যত নেই। এমতাবস্থায় কি তালাক হবে? দ্বিতীয়ত, স্ত্রী 
সন্দেহ করে বলে, আমাদের মনে হয় ডিভো�োর্্স হয়ে গেছে। তখন 
স্বামী উত্তর দেয়, হুম, আমাদের ডিভো�োর্্স; কিন্তু তার উদ্দেশ্্য এটা 
বঝুানো�ো যে, না, ডিভো�োর্্স হয়নি, শুধ ুকথার ধরনে এমন বলা। 
আমাদের কুমিল্লার দিকে এমন ভাষা দিয়ে বঝুায় যে, তালাক হয় 
নাই। এই অবস্থায় কি তালাক হবে?

-নাহার
কুমিল্লা।

উত্তর: (ক) স্বামী যদি স্ত্রীর সামনে কো�োনো�ো বই বা কাগজ 
থেকে বাক্্য পাঠ বা অনকুরণের নিয়্্যতে বলে, ‘তো�োমাকে তালাক 
দিলাম’ এবং এক্ষেত্রে তালাক প্রদানের নিয়্্যত না করে, তাহলে 
তালাক সাব্্যস্ত হবে না। তবে নিয়্্যতের বিষয়টি স্বামীর নিজেই 
স্পষ্ট করা আবশ্্যক। (খ) স্ত্রী যদি বলে, মনে হয় আমাদের 
ডিভো�োর্্স হয়ে গেছে এবং এর উত্তরে স্বামী বলে, হুম, আমাদের 
ডিভো�োর্্স, তাহলে স্বামীকে স্পষ্ট করতে হবে যে, সে কি ডিভো�োর্্স 
সাব্্যস্ত করার নিয়্্যতে ‘হুম’ বলেছে, না অস্বীকার করার নিয়্্যতে 
‘হুম’ বলেছে। কারণ আমাদের সমাজে উক্ত দুই উদ্দেশ্্যযে ‘হুম’ 
বলার প্রচলন রয়েছে এবং এক্ষেত্রে উচ্চারণের ধরনও দুই রকম 
হয়ে থাকে। সতুরাং যদি ডিভো�োর্্স সাব্্যস্ত করার নিয়্্যতে ‘হুম’ 
বলে, তাহলে তা সাব্্যস্ত হবে আর যদি ডিভো�োর্্স অস্বীকার করার 
নিয়্্যতে ‘হুম’ বলে, তাহলে তা সাব্্যস্ত হবে না (ছহীহ বখুারী, 
হা/০১; আর-রওযলু মরুবি,  ১/৫৬৩)। উল্লেখ্্য, তালাক আল্লাহ 
তাআলার বিধান। আল্লাহ তাআলার কো�োনো�ো বিধান নিয়ে খেল-
তামাশা করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ِوا آيَات

ُ
خِذ تَّ

َ
 ت

َ
 ﴿وَلَا

ِ هُزُوًا﴾ 
َّ

 আর তো�োমরা আল্লাহর বিধানসমহূকে খেল-তামাশার‘اللَّه
বস্তু বানিয়ো�ো না’ (আল-বাকারা, ২/২৩১)। 

প্রশ্ন (৩৮): কো�োনো�ো মেয়়ের মাসিক শুরু না হওয়়া নাবালিকা 
অবস্থায় যদি তার পিতা দুই পরিবারের উপস্থিতিতে এবং 
প্রাপ্তবয়স্কের রেজিস্ট্রি ছাড়়া বিয়়ে পড়়িয়়ে দেন, তাহলে কি এটি 
শরীআহ অনযুায়়ী বৈধ? মেয়়েটি যেহেতু এখনো�ো শিশু, তাই মেয়়ের 
মতামত নেওয়়া আবশ্্যক কি? নাকি পিতার অনমুতিই যথেষ্ট? 
মেয়়েটি বড় হলে কি বিবাহকে বাতিল করতে পারবে এবং তা 
কীভাবে করবে?

-ইমরান
রাজশাহী।

উত্তর: (ক) পিতা তার নাবালিকা কন্্যযাকে বিয়ে দিলে ইসলামী 
শরীআত অনযুায়ী বিবাহ শুদ্ধ হবে। এক্ষেত্রে কন্্যযার মতামত 
নেওয়া আবশ্্যক নয় (আত-তালাক, ৬৫/৪; ছহীহ বখুারী, হা/৩৮৯৪; 
আল-মগুনী, ৭/৪০)। (খ) উক্ত কন্্যযা সাবালিকা হওয়ার পর 
যদি বর্্তমান বিবাহে আবদ্ধ থাকতে সম্মত না হয়, তাহলে তার 
ইখতিয়ার থাকবে বিবাহ বাতিল করার। ইবন ুআব্বাস h 
সতূ্রে বর্্ণণিত, একদা নবী a-এর নিকট এক যবুতী এসে বলল, 
তার অসম্মতিতে তার পিতা তাকে বিয়ে দিয়েছে। নবী a তাকে 
ইখতিয়ার প্রদান করলেন (সে বিয়ে রাখতেও পারে অথবা বিচ্ছেদ 
ঘটাতেও পারে) (আব ূদাঊদ, হা/২০৯৬; আল-মগুনী, ৭/৪১)।

উত্তরাধিকার

প্রশ্ন (৩৯): আমার পিতা মতৃ, মাতা জীবিত। আমাদের দশ 
ভাই-বো�োনের মধ্্যযে এক ভাই বিদেশে লো�োক পাঠানো�োর কথা বলে 
কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে পলাতক। সে ঢাকায় থাকে। তার কাছ 
থেকে কো�োনো�োভাবে টাকা আদায় করতে না পেরে টাকা দাতারা 
অন্্য ভাইদের উপর মামলা করে। ভয়ভীতি দেখিয়ে এবং পরে 
সামাজিকভাবে বিচার করে এক ভাই এই শর্্ততে উক্ত দেনা পরিশো�োধ 
করে যে, টাকার সমপরিমাণ জমি মায়ের অংশ থেকে কিনে নেবে। 
এভাবে মা কি ঐ ছেলের দেনা পরিশো�োধের জন্্য তার অন্্য ছেলের 
কাছে নিজ অংশের জমি বিক্রয় করতে পারবে এবং ছেলে কি তা 
কিনতে পারবে? নাকি ওয়ারিছ হিসেবে সকল সন্তানের অনমুতি 
লাগবে? অনগু্রহ করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলো�োকে 
জানাবেন।

-আব্দুল খালেক মাস্টার, 
নরেন্দ্রপরু সজুনপাড়া, সদর, চাাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: যে লো�োক প্রতারণা করে টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে তার 
কাছ থেকেই সম্ভবপর টাকা আদায় করতে হবে। তার কো�োনো�ো 
স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ থাকলে তা দিয়ে পরিশো�োধ করবে (ফাতির, 
৩৫/১৮)। কো�োনোভাবেই সম্ভব না হলে বা সে নিখোোঁজ হলে, তার 
মায়ের যে সম্পদ রয়েছে সেখান থেকে তার অংশ দিয়ে পরিশো�োধ 
করবে (আন-নিসা, ৪/১১)। কো�োনো�োটাই সম্ভব না হলে আছাবা 
সতূ্রের ভিত্তিতে তার ভাইদের কাছে দাবি করা যায় (ছহীহ মসুলিম, 
হা/১৬৮২; ইবন ুমাজাহ, হা/২৬৩৩)। 

প্রশ্ন (৪০): পালক বাবা–মা কি তাদের পালক সন্তানের 
নামে তাদের সম্পত্তি লিখে দিতে পারে? যদি সম্পদ দিয়েই দেয়, 
তাহলে তারা কি গুনাহগার হবে?

-আসাদুজ্জামান
 চিরিরবন্দর, দিনাজপরু।

www.al-itisam.com


52 জানয়ুারি ২০২৬

উত্তর: পালক পতু্রকে সম্পদ লিখে দেওয়া নাজায়েয, যার 
ফলাফল জাহান্নাম। সম্পদ ওয়ারিছরাই পারে (আন-নিসা, 
৪/১১)। তবে লালনপালনকারী ব্্যক্তি নিতান্তই সম্পদ দিতে 
চাইলে এক সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ দিতে পারে। এক-তৃতীয়াংশের 
বেশি দেওয়া যাবে না (ছহীহ বখুারী, হা/৫৬৬৮)। ওয়ারিছদের 
বঞ্চিত করে এর চেয়ে বেশি সম্পদ দিলে তা হবে যলুম এবং দাতা 
গুনাহগার হবে।  

আকীকা

প্রশ্ন (৪১): নানার বাড়িতে কি আকীকা দেওয়া যাবে নাকি দাদার 
বাড়িতেই দিতে হবে? আর দুইটা ছাগলের বেশি আকীকা হিসেবে 
যবেহ করা যাবে কি?

-মো�োসলেমা খাতুন 
লক্ষীপরু, বারো�োঘরিয়া, সদর, চাাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: আকীকা দেওয়়া সন্তানের পিতার দায়িত্ব। তিনি যে 
স্থানকে উপযকু্ত মনে করবেন সেই স্থানে আকীকা করবেন, 
হো�োক সেটি সন্তানের নানার বাড়়ি বা সন্তানের দাদার বাড়়ি অথবা 
সন্তানের পিতার বাড়়ি। সন্তান মেয়়ে হলে তার পক্ষ থেকে একটি 
ছাগল এবং সন্তান ছেলে হলে তার পক্ষ থেকে দুটি ছাগল আকীকা 
দেওয়়া সনু্নাত (আব ূদাঊদ, হা/২৪৩৪; তিরমিযী, হা/১৫১৬)। দুটি 
ছাগলের বেশি আকীকা হিসেবে যবেহ করার প্রমাণ পাওয়়া 
যায় না। তবে মেহমানদের সংখ্্যযা যদি বেশি হয়, তাহলে গরুর 
গো�োসতের ব্্যবস্থা করবে।

নারী বিষয়ক

প্রশ্ন (৪২): মতৃ্্যযুর  পর মহিলাদের কীভাবে গো�োসল দিতে হবে? 
কাফনের কাপড় কীভাবে পরাতে হয় এবং কয়টি কাপড়ের অংশ 
লাগবে?

-রূকু 
রহমাননগর, বগুড়া সদর।

উত্তর: (ক) মতৃ নারীকে গো�োসল করানো�োর পদ্ধতি হলো�ো, 
প্রথমে গো�োসলের স্থান নির্্ধধারণ করে সেটা পর্্দদাবতৃ করবে। এরপর 
শরীরে থাকা কাপড় খলুে ফেলবে, তবে সতরের অঙ্গগুলো�ো (নাভি 
থেকে হাাঁটু পর্্যন্ত) কো�োনো�ো কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখবে। গো�োসলের 
দায়িত্বে থাকা নারীরাও সতরের অঙ্গগুলো�ো খো�োলার সময় দৃষ্টি 
অবনত রাখবে। গো�োসল করানো�োর পরূ্্ববে ওযরূ অঙ্গগুলো�ো ধৌ�ৌত 
করবে (ছহীহ বখুারী, হা/১২৫৫)। এরপর বরই পাতা মিশ্রিত পানির 
ব্্যবস্থা করবে (ছহীহ বখুারী, হা/১২৫৩) এবং তা দিয়ে শরীরের 
ডান পার্শশ্ব ধৌ�ৌত করবে (ছহীহ বখুারী, হা/১২৫৫), এরপর বাম পার্শশ্ব 

ধৌ�ৌত করবে। এভাবে তিন বার ধৌ�ৌত করবে। তবে প্রয়ো�োজন হলে 
পাঁচ বার বা এরচেয়ে বেশি বার ধৌ�ৌত করা যাবে। এক্ষেত্রে সর্্বশেষ 
বার ধৌ�ৌত করার সময় কর্্পপূর (এক ধরনের সগুন্ধি) ব্্যবহার করবে 
(ছহীহ বখুারী, হা/১২৫৩)। গো�োসল শেষে মতৃ নারীর চুলগুলো�ো 
তিনভাগে ভাগ করে বেণি বানিয়ে পিঠের দিকে রেখে দিবে (ছহীহ 
বখুারী, হা/১২৬৩)। (খ) মতৃ নারীকে তিনটি কাপড়ে কাফন 
দেওয়া হবে। প্রথম কাপড় (যেটাকে ইযার বলা হয়) দিয়ে সতর 
এবং সতরের আশেপাশের জায়গা ঢাকবে। দ্বিতীয় কাপড় (যাকে 
কামীস বলা হয়) দ্বারা পরুো�ো শরীরের উপরিভাগ এবং নিচের অংশ 
ঢাকবে। তৃতীয় কাপড় (যাকে খিমার বলা হয়) দ্বারা মাথা ও এর 
আশেপাশের জায়গা ঢাকবে। 

প্রশ্ন (৪৩): স্ত্রী স্বামীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। শুধ ুঅন্্য 
কারো�ো দেখে খোোঁটা দেয়। স্বামীকে প্রচর মানসিক চাপ দেয়। 
কারণবশত তালাকও দিতে পারে না। এমন মহিলাদের ব্্যযাপারে 
ইসলাম কী বলে? এমতাবস্থায় স্বামীর করণীয় কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। 

উত্তর: স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া স্ত্রীর জন্্য ওয়াজিব। স্বামীর 
প্রতি অকৃতজ্ঞতা স্ত্রীকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। আব্দুল্লাহ 
ইবন ুআব্বাস h থেকে বর্্ণণিত, রাসলূ a বলেন, ‘আমাকে 
জাহান্নাম দেখানো�ো হলো�ো। তখন (দেখলাম) জাহান্নামের অধিকাংশ 
বাসিন্দা নারী, যারা কুফরী করে’। এরপর রাসলূ a-কে 
জিজ্ঞেস করা হলো�ো, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে? তিনি 
বললেন, ‘স্বামীর সাথে কুফরী করে (অর্্থথাৎ স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ 
হয়) এবং (তার) অনগু্রহগুলো�ো অস্বীকার করে। তুমি যদি কো�োনো�ো 
নারীর (অর্্থথাৎ স্ত্রীর) প্রতি যগু যগু ধরে অনগু্রহ করো�ো, এরপর সে 
তো�োমার পক্ষ থেকে সামান্্য কো�োনো�ো কমতি দেখে, তখন সে বলে, 
আমি তো�োমার পক্ষ থেকে কখনো�ো কো�োনো�ো কল্্যযাণ দেখিনি’ (ছহীহ 
বখুারী, হা/২৯)। স্ত্রী অকৃতজ্ঞ হলে স্বামীর করণীয় হলো�ো, উক্ত 
হাদীছ দ্বারা তাকে নছীহত করা, জাহান্নামের ভয়াবহতা তুলে ধরা 
এবং আল্লাহর কাছে তার হেদায়াতের জন্্য নিয়মিত দু‘আ করা। 

প্রশ্ন (৪৪): ইসলামে নারীদের বহুবিবাহের অনমুতি নেই। 
পরুুষের বহুবিবাহের অনমুতি দেওয়া আছে। এর হিকমত কী? 

-তানযিলা 
বরিশাল।

উত্তর: ইসলামী শরীআহ অনযুায়ী একজন নারী তার স্বামীর 
অধীনে থাকা অবস্থায় অন্্য কো�োনো�ো পরুুষকে বিয়ে করতে পারবে 
না। কিন্তু বিধবা বা তালাকপাপ্তা নারীর জন্্য অন্্য পরুুষকে বিয়ে 
করার অনমুতি রয়েছে। সতুরাং প্রশ্নে উল্লিখিত ‘বহুবিবাহের 
অনমুতি নেই’ বাক্্যটি ব্্যযাখ্্যযাসাপেক্ষ। 
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অনরুূপভাবে পরুুষের ‘বহুবিবাহের অনমুতি আছে’ বাক্্যটিও 
ব্্যযাখ্্যযাসাপেক্ষ। কারণ ইসলাম বিশঙৃ্খলভাবে পরুুষকে বহুবিবাহের 
অনমুতি দেয়নি। এক্ষেত্রে নির্্দদিষ্ট সংখ্্যযা ও শর্্ততাবলি রয়েছে। 
অতঃপর জানা উচিত যে, প্রত্্যযেক মসুলিমকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস 
করতে হবে যে, ইসলামের প্রত্্যযেকটি বিধানে আল্লাহ তাআলার 
হিকমত এবং মানষুের কল্্যযাণ রয়েছে, মানষুের সেটা বঝুে আসকু 
বা না আসকু। উল্লিখিত বিধানে বাহ্্যযিকভাবে যে হিকমত বঝুে 
আসে তা হলো�ো, পরুুষকে একাধিক বিয়ের অনমুতি প্রদান 
করা হয়েছে মসুলিম উম্মাহ, নারীজাতি ও তার নিজের কল্্যযাণ 
বিবেচনা করে। মসুলিম উম্মাহর কল্্যযাণ: যেমন- তাওহীদপন্থী ও 
মজুাহিদদের সংখ্্যযা বদৃ্ধি। নারীজাতির কল্্যযাণ: যেমন- ১. বর্্তমান 
পথৃিবীর পরিসংখ্্যযান অনযুায়ী নারীদের জনসংখ্্যযা পরুুষদের 
তুলনায় অনেক বেশি এবং এটা ভবিষ্্যতে আরও বদৃ্ধি পাবে, 
ইন-শা-আল্লাহ! সতুরাং পরুুষ যদি একজন স্ত্রীতে সীমাবদ্ধ থাকে, 
তাহলে অনেক নারী বিবাহবঞ্চিত থাকবে। ২. সমাজে বিধবা, 
তালাকপাপ্তা ও অসহায় নারীদের সংখ্্যযা নেহায়েত কম নয়। তাই 
সামর্্থ্্যবান পরুুষদের এসব নারীদের দায়িত্ব নিতে হবে। পরুুষের 
কল্্যযাণ: যেমন- ১. কখনো�ো স্ত্রী গর্্ভধারণে অক্ষম হয়ে থাকে, 
তখন বংশধারা রক্ষার্্থথে একাধিক বিয়ের প্রয়ো�োজন পড়ে। ২. 
স্ত্রীর হায়েয, নিফাস বা গর্্ভবতী থাকা অবস্থায় স্বামীর যৌ�ৌনচাহিদা 
পরূণের প্রয়ো�োজন পড়ে। সেক্ষেত্রে একাধিক স্ত্রী থাকলে সমাধান 
হয়ে যায়। ৩. অনেক পরুুষের যৌ�ৌনচাহিদা বেশি থাকে। এক্ষেত্রে 
একাধিক স্ত্রী থাকা উত্তম সমাধান। 

অনরুূপভাবে নারীকে স্বামীর অধীনে থাকা অবস্থায় একাধিক 
বিয়ের অনমুতি প্রদান করা হয়নি মসুলিম উম্মাহ, পরুুষজাতি ও 
তার নিজের কল্্যযাণ বিবেচনা করে। মসুলিম উম্মাহর কল্্যযাণ: 
যেমন- যেহেতু নারীদের তুলনায় পরুুষদের সংখ্্যযা কম। তাই 
নারী যদি একাধিক বিয়ে করে, তাহলে অনেক নারী বিবাহবঞ্চিত 
থাকবে। এতে ব্্যভিচার বদৃ্ধি পাবে। ফলে অশ্লীলতা, ব্্যভিচার ও 
জারজ সন্তানের আধিক্্যযের কারণে মসুলিম উম্মাহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
পরুুষজাতির কল্্যযাণ: ১. আল্লাহ তাআলা পরুুষদের সষৃ্টি করেছেন 
গায়রত বা আত্মমর্্যযাদাবো�োধ দিয়ে। কো�োনো�ো সসু্থ রুচির পরুুষ তার 
স্ত্রীকে অন্্য পরুুষের সঙ্গে মেনে নিতে পারে না। ২. পরুুষ বিয়ে 
করে বংশধারা রক্ষার্্থথে। অথচ স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকলে জন্ম 
নেওয়া সন্তানের পিতা নিশ্চিত করা যাবে না। ফলে বিয়ের মলূ 
উদ্দেশ্্য ব্্যযাহত হবে, পাশাপাশি সন্তানের দাবি নিয়ে হানাহানি 
হবে। নারীর কল্্যযাণ: যেমন- ১. নারীকে আল্লাহ তাআলা এমন 
মর্্যযাদাবো�োধ দিয়ে সষৃ্টি করেছেন যে, সে একজন স্বামীর অধীনে 
থাকা অবস্থায় বহুগামিতা (একাধিক পরুুষের সাথে সম্পর্্ক) পছন্দ 
করে না এবং এটাই বাস্তব। পশ্চিমা সংস্কৃতি  লালন করা নারীদের 
রুচি বিকৃত, তাই তারা পছন্দ করতে পারে।  ২. উক্ত বহুগামিতা 

প্রথমত নারীর এইডস রো�োগসহ আরও বিভিন্ন রো�োগের কারণ 
হয়ে দাাঁড়ায়। এরপর সেটা পরুো�ো সমাজে ছড়ায়। এছাড়াও আরও 
অনেক সমস্্যযা রয়েছে। এর মলূ কারণ একমাত্র আল্লাহ তাআলা 
জানেন। আল্লাহ আমাদেরকে তাাঁর প্রতিটি বিধান দ্বিধাহীন চিত্তে 
মেনে নেওয়ার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

আয়াত ও হাদীছের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৪৫): কো�োনো�ো এক বক্তা বলেছেন, মতুাওয়়াতির হাদীছও 
যঈফ হয়। মতুাওয়়াতির হাদীছ কি যঈফ হয়?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। 

উত্তর: মতুাওয়়াতির হাদীছকে যঈফ বলা- এ বিষয়ে জ্ঞান 
না থাকার প্রমাণ হতে পারে বা আক্বীদায় ত্রুটি আছে এমন 
হতে পারে। কেননা মতুাওয়়াতির হাদীছ হলো�ো এমন হাদীছ, যা 
প্রতিটি যগুে এত অধিক সংখ্্যক বর্্ণনাকারী বর্্ণনা করেছেন যে, 
তাদের সকলের পক্ষে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্্যযা বলা বা মিথ্্যযার উপর 
একমত হওয়া অসম্ভব। এই বর্্ণনার শঙৃ্খল শুরু থেকে শেষ পর্্যন্ত 
একইভাবে থাকে এবং বর্্ণনাকারীদের বর্্ণনা প্রত্্যক্ষ ইন্দ্রিয়-জ্ঞান 
(যেমন দেখা, শো�োনা ইত্্যযাদি) এর উপর ভিত্তি করে হয়। সতুরাং 
মতুাওয়়াতির হাদীছ এমন অপরিহার্্য ও নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে, 
যার সত্্যতায় একজন মানষু অবশ্্যম্ভাবী দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস 
করতে বাধ্্য হয়। তাই এর রাবীদের বিষয়ে অনসুন্ধান না করেই 
এর ওপর আমল করা ওয়াজিব এবং তা যঈফ হয় না।

প্রশ্ন (৪৬): আমি নিয়্্যত করেছিলাম যে, কখনো�ো দাড়ি কাটব 
না। কিন্তু দাড়ি বড় হয়ে যাওয়ায় পেশাবের সময় অপবিত্রতা লেগে 
যায়। এ অবস্থায় কি আমি দাড়ি কাটতে বা ছাাঁটতে পারব? একজন 
বলেছেন যে, দাড়ি এক মষু্টি রাখার বিষয়ে চল্লিশটি ছহীহ হাদীছ 
রয়েছে— এই দাবি কি সঠিক?

-হানিফ বিন রমিজ উদ্দিন 
চট্টগ্রাম।

উত্তর: দাড়ি চেছঁে ফেলা বা কাটা যাবে না। রাসলূলু্লাহ a 
বলেছেন, ‘তো�োমরা মশুরিকদের বিরো�োধিতা করো�ো এবং দাড়িকে 
নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও’ (ছহীহ বখুারী, হা/৫৮৯২)। সতুরাং 
দাড়িকে তার নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে। এক মষু্টির পর 
কাটার হাদীছটি ছহীহ বখুারীতে আছে। তা আব্দুল্লাহ বিন উমার 
h-এর ব্্যক্তিগত আমল ছিল। এটা কেউ আমল হিসেবে 
গ্রহণ করতে পারে না। কেননা তাতে রাসলূ a-এর কথার 
বিরো�োধিতা করা হবে। তবে দাড়ি যদি চলতে ফিরতে, ঘমুাতে, 
প্রয়ো�োজন পরূণ করতে সমস্্যযা হয়, তাহলে মাথা থেকে কিছু অংশ 
কেটে দিতে পারে। আর দাড়ি এক মষু্টি রাখার বিষয়ে চল্লিশটি 
ছহীহ হাদীছ থাকার বিষয়টি বানো�োয়াট। 
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প্রশ্ন (৪৭): আমি শুনেছি, করযে হাসানা দিলে ছাদাকা করার 
থেকেও বেশি নেকী হয়। এই কথা কি ঠিক?

-মশিউর রহমান
কুমিল্লা। 

উত্তর: জি, একথা সঠিক। আব ূউমামা c থেকে বর্্ণণিত, 
রাসলূ a বলেন, ‘এক ব্্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে তার দরজায় 
একটি লেখা দেখতে পেল যে, ছাদাকার নেকী ১০ গুণ আর 
করযে হাসানার নেকী ১৮ গুণ’ (শুআবলু ঈমান, হা/৩৫৬৬; ছহীহ 
আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/৯০০)। 

প্রশ্ন (৪৮): সারাদিন পাঠ করার জন্্য কেন দরূদ বেশি উত্তম? 
দরূদে ইবরাহীম ছাড়া অন্্য এমন কো�োনো�ো দরূদ আছে কি যা ছো�োট 
এবং বারবার পড়া যায়? 

-ফাতিমা
মিরপরু, ঢাকা। 

উত্তর: সর্বোত্তম দরূদ হলো দরূদে ইবরাহীম, যা বিভিন্ন শব্দে 
হাদীছে এসেছে। এজন্্য বড় হলেও বেশি বেশি দরূদে ইবরাহীম-ই 
পড়া উত্তম এবং এটাই রাসলূ a শিখিয়ে দিয়েছেন (ছহীহ 
বখুারী, হা/৩৩৭০; ছহীহ মসুলিম, হা/৪০৬)। তবে রাসলূ a-এর 
নাম আসলে সংক্ষিপ্ত দরূদ হিসেবে  َم

َّ
سَل وَ  يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
 صَل

উচ্চারণ: ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলা যায় (ছহীহ বখুারী, 
হা/৭৮)। ছাহাবীগণ নবী a-এর নাম উল্লেখ করলে এ বাক্্য 
ব্্যবহার করতেন। এজন্্য হাদীছ গ্রন্থগুলো�োতেও রাসলূ a-এর 
নামের সাথে ‘ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম’ যকু্ত করা আছে। 

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৯): ছেলেদের চুল রাখা ও কাটার সুন্নাতী নিয়ম কী?
-সিফাত হো�োসেন 
ধামরাই, ঢাকা।

উত্তর: চুল রাখা ও কাটা আদর্্শগত সুন্নাত, পাপ বা 
নেকীর কাজ নয়। তবে রাসূল a-এর মাথায় চুল লম্বায় 
থাকত তিন পদ্ধতিতে- ১. তাাঁর কানের লতি পর্্যন্ত। ২. 
কানের লতি ও কাাঁধের মাঝামাঝি পর্্যন্ত। ৩. কাাঁধ পর্্যন্ত। 
আনাস c বলেন, নবী a-এর চুল তাাঁর দুই কাাঁধ পর্্যন্ত 
পৌ�ৌঁছাত (ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৬৩; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৩৮)। 
আনাস ইবনু মালিক c বলেন, রাসূল a-এর চুল 
তাাঁর দুই কান ও কাাঁধের মাঝামাঝি ছিল (ছহীহ বুখারী, 
হা/৫৫৬৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৩৮)। আর চুলের যত্ন নিতে 
হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ a বলেছেন, ‘যার চুল রয়়েছে সে 
যেন তার চুলকে সম্মান করে অর্্থথাৎ পরিপাটি রাখে’ (আব ূ
দাঊদ, হা/৪১৬৩)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, চুল রাখলে 

ছো�োট করতে পারে। আর কেউ মাথা ন্্যযাড়া করতে চাইলে 
সম্পূর্্ণরূপে মাথা ন্্যযাড়া করবে। অবশ্্য কো�োনো�ো কারণ ছাড়া 
মাথা ন্্যযাড়া না করাই ভালো�ো। 

প্রশ্ন (৫০): মো�োবাইলে কুরআন তেলাওয়়াত চলার সঙ্গে 
সঙ্গে আমি নিজেও তেলাওয়়াত করি নিজের অনুশীলন 
বাড়ানো�োর জন্্য। এভাবে তেলাওয়াত করা যাবে কি?

-ইব্রাহিম খলিল 
রায়পুরা, নরসিংদী।

উত্তর: মো�োবাইলে কুরআন তিলাওয়াত চালু থাকা অবস্থায় 
নিজে তার অনুসরণ করে কুরআন তেলাওয়়াত করতে কো�োনো�ো 
বাধা নেই, যদি তা মনো�োযো�োগ সহকারে শ্রবণ করার পরে 
হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যখন কুরআন তিলাওয়াত 
করা হয়, তখন তো�োমরা তা মনো�োযো�োগ দিয়ে শো�োনো�ো ও চুপ 
থাকো�ো’ (আল-আ‘রাফ, ৭/২০৪)। তবে উত্তম হচ্ছে মো�োবাইলে 
কুরআন তেলাওয়়াত চালু থাকা অবস্থায় তা শ্রবণ করা, তা 
নিয়়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তা থেকে উপকৃত হওয়়া। 
কিন্তু ক্বারীর সাথে সাথে পড়া উচিত নয়। বরং সুন্নাত হলো�ো 
চুপ থেকে মনো�োযো�োগ দিয়ে শো�োনা এবং যা শো�োনা হচ্ছে তা 
নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, যেন প্রতিপালকের কালাম থেকে 
উপকার নেওয়়া যায়। আর যদি কুরআনকে মাশক্ব করে বিশুদ্ধ 
তেলাওয়়াত করার উদ্দেশ্্যযে ক্বারীর সাথে পরে পরে পড়়া হয়, 
তাহলে তা করা যেতে পারে।
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